


গ্রন্থ-পরিচয় 


ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচন! 
সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমবা তাহার অদৃষ্টপৃৰ সাধনান্ুরাগ এবং 
সাধনতবের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্ক সপ্চদশ 
বৎসর" বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্বন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল 
প্রধান ঘটনাগুলির সময়” নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পাঠককে 
বলিবার চেষ্ট+ কবিয়াছি। অতএব সাধকভাঁবকে ঠাকুরের সাধক- 
জীবনের '“ব হাঁমী বিবেক্*নন্দ প্রমুখ উহার শিশ্তসকল তাহার 
শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পুধকাল পর্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা 
যাইতে পারে । 

বতমান গ্রন্থ লি””্ত বপিয়া আমর ঠাকুরের জশ্বনের সকল ঘটনার 
সময় নিরূপণ করিতে পাবিব কি না তদ্দিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। 
ঠাকুবু তাহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগেব অনেকের নিকটে 
বলিলেও, উহাদিগের সময় নিৰপণ করিয়! ধাব্ণবাহিকভাবে কাহারও 
নিকটে বলেন নাই। তজ্ঞন্ত তাহার ভক্তসঞক্চবর মনে ত বর 
জীবনের এ কালেব কথাসকল দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে; 
কিন্ত অন্তসন্ধানের ফলে আমরা তাহার কপায় এখন অনেকগুলি 
দটন্লার যথার্থ সময়নিকপণে সমর্থ হইয়াছি। 
* ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়৷ 
আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়া ছিলেন, 
ড্রাহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখাশি হারাইয়া শিয়াছিল এব” পরে 
যেখানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসবেরও 


(২) 


অধিককালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্বক আমর1 এখন এ বিরোধ মীমাংস! 
করিতেও সক্ষম হুইয়াছি এবং এজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির 
সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে স্থসাধ্য হইয়াছে । ঠাকুরের 
৮ষোড়শীপূজা সন্বদ্ধে সত্য ঘটন! কাহারও এতদিন জানা ছিল ন1। 
বর্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের এঁ ঘটনা বুঝ1 সহজ হইবে। 

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রস্থখানি লোককল্যাণ 
সাধন করুক, ইহাই কেবল তীহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি-_- 


প্রণত 
গ্রন্ছকার 


সুচীপত্র 


অবত্তরণিকা- সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন ১-_-১৬ 
শ্বাচাধদ্দিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না -- ১ 
তাহারা কোনকালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, 

এ কথা ভক্তমার্নৰ ভাবিতে চাহে না রা ২ 
এঁকপ ভর্ববিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা 

যুক্তিশন্দ নহে ও ৩ 
ঠাকুরের উপদেশ--উশ্বর্ব-উপলব্ধিতে 'তুমি-আমি*-ভাবে 

ভালঝ্খস। থাকে না, কাহাবও ভাব নষ্ট করিবে না গু 
ভাব নষ্ট করা সম্বা”, দু্ান্ত-_ 

কাশীপুরের বাগানে শিববাত্রির কথা রঃ ৫ 
নরলীলায় সমস্ত কার্য সাধারণ নরের ন্যায় হয় দা ১৬ 
তব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত *-- ১১ 
এ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণ ও নারদ-সংবাদ *-" *্৩ 
মানবের অসম্পূর্ণতা শ্বীকার করিয়ী 

অবতারপুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা --* ১৪ 
মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতাবপুরুষের 

জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়1 গায় না -- ১৪ 
বদ্ধমানব মানবভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে -** ১৫ 


এজন্য মানবের প্রতি ককুণায় ঈশ্বরেব 
মানবদেহধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া 
অবতারপুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণ *** ১৬ 


(৪) 
প্রথম অধ্যায় 


সাধক ও সাধন ১৭-_-২৯) 
সাধন] সম্বদ্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণ! ৮০, ১৭ 
সাধনার চরম ফল সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ,** ১৮ 


ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রভ্যক্ষ হয় না 
অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয় অজ্ঞানের কা'রণ 


বুঝা যায় না রে ১৯ 
জগৎকে খধিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন 

তাহাই সত্য-_-উহার কারণ রা ২০ 
অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখন সত্য হয়লা ... ২১ 


বিরাট মনে জগৎরূপ কন্ননা বিদ্যমান বলিয়াই 
মানবসাধারণের এককপ ভ্রম হইতেছে-_ 


বিরাট মন কিন্ত এজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে -* ২১ 
জগতরূপ কল্পন। দেশকালের বাহিরে 

বর্তমান-_ প্রকৃতি অনাদি -** ২২ 
দেশকালাতীত জগৎ্কারণের*পছিত | 

পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা -* ২৩ 
“নেতি, নেতি” ও “ইতি, ইতি” সাধনপথ রা ২৩ 
“নেতি, নেতি” পথের লক্ষ্--'আমি কোন্‌ 

পদ্দার্থ” তদ্দিষয়ে সন্ধান কর ”* ২৫ 
নিহিকল্প সমাধি ২৫ 


ইতি ইতি" পথে নিধিকল্প সমাধিলাভের 
বিবরণ রঃ হ্ 


(৫) 
'অবতারপুরুষে দেব ও মানব উভয় ভাব বিছ্ামান 
থাকায় সাধনকালে তীহার্দিগকে সিদ্ধের ন্যায় 
প্রতীত হয়-দেব ও মানব উভয়ভাবে 
াহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্তটক 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


মবতারজীবনে সাধকভাব 


গাকুরে দেব ও মানবভাবের মিশন 

সকল অবতারপুরু্বেই এরূপ 

অবতাবপুরুষে স্বার্থসুখের বাসন] থাকে না 

ঠাহাদিগের করুণ! ও প্রার্থে সাধনভজন 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত-_€তিন বন্ধুর আনন্দকানন-দর্শন' 
সম্থদ্ধে ঠাকুরের গল্প 

মবতারপুরষদিগকে সাধারণ মানবের 
হ্যায় সং্যম-অভ্যাম করিতে হয় 

মনের অনন্ত বাসন! 

বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা 

এ বিষয়ে স্রীভক্তদিগফে উপদেশ 

'অবভারপুরুষদিগের সক্ষম বাসনার সহিত সংগ্রাম 

অবতারপুরুষের মানবভাবৰ সম্বন্ধে আপন্তি ও 
মীমাংসা 

এ কথার অন্তভাবে আলোচন' 

উচ্চতর ভাবভমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি 


৪ 


৩০-__৫৪ 


৬১ 


৩৭ 


(৬) 


অবতারপুরুষদ্দিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে 
উঠিয়া তাহাদিগকে মানবভাব-পরিশুন্ত দেখে 
অবতারপুরুষর্দিগের মনের ক্রমোন্নতি-_ 
জীব ও অবতারের শক্তির গ্রভেদ 
অবতার-__-দেবমানব, সর্বজ্ঞ 
বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড় বিজ্ঞানের 
আলোচনায় জগৎকারণের জ্ঞানলাভ্ড অসম্ভব 
অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্নয়ত্ 
ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা 
৬বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় 
ভাবাবেশের কথা 
শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়। ঠাকুরের তৃতীয় 
ভাবাবেশ 


তৃতীয় অধ্যায় 
মাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


ঠাকুরের বালাজীবনে ভাবতন্সয়তার পরিচায়ক 
অন্যান্য দৃষ্টাস্ত 

ঠাকুরের জীবনের এ সকল ঘটনার ছয় প্রকার 
শ্রেণীনির্দেশ 

অদ্ভুত স্বতিশক্তির দৃষ্টান্ত 

দৃঢপ্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত 

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত 


৪85 
চে 


৪১ 
৪১ 


৪২ 


৪8৬৩ 


98 


৪8৪ 


৫২ 


৫৫---৬৪ 


৫৫ 


৫৬ 
৫৭ 
৫৭ 
৫৮ 


৮8) 
রঙ্গরসপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত 
ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন 
সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ-_চালকলা-বাধা 
বিগ্ভা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান 
হয়, সেই বিদ্যা শিখিব 
কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমাবের 
টোলে বানকালে ঠাকুবের আচরণ 
নিজ ভ্রাতার মানসিক প্ররুতি সম্বন্ধে 
রাম্কম'ব্ের অনভিজ্ঞত। 
রামকুমারেব সাংস,রিক অবস্থা 


চতুর্থ অধ্যায় 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


রামকুমাবের কলিকাতায় টোল খুলিবার 
কারণ ও সময়নিৰপণ 
বাণী বাসমণি 
রাণীর দেবীতক্তি 
বাণী বাসমণির ৮কাশী যাইবার উদ্যোগকলে 
প্রত্যাদদেশলাভ 
রাণীর দেবীমন্ৰির নির্মাণ 
বাণীর দেবীর অন্নভোগ দিবার বামন! 
পণ্ডিতদ্দিগের ব্যবস্থাগ্রহণে এ বাসনাপৃরণের অন্তরায় 
বামকুমারের ব্যবস্থাদান 


৫৮ 


৫৯ 


৬৯ 
৭০ 
৭১ 
৭১ 
গ২ 


(৮) 


মন্দিরোৎসর্গ সন্ধদ্ধে রাণীর সঙ্থল্প ্ 


রামকুমারের উদারতা রঃ ৭৩ 
রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ রে ণ৩ 
রাণীর কর্মচারী সিহভ গ্রামের মহেশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভাবগ্রহণ '* ৭9 
রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনরোধ তত ৭8 
রাণীর ৬দেবী প্রতিষ্ঠা ক নট 
প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ ৭৮ 
কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা ণ৮ 
ঠাকুরের আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা "* ৮২ 
ঠাকুরের গঙ্গাভক্কি : ৮৩ 
ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন 
করিয়া ভোজন ২ ৮৪ 
অন্্দারতা৷ ও একাস্তিক নিষ্ঠাব প্রভেদ | ৮9 
পঞ্চম অধ্যায় 
পুজকের পদগ্রহণ ৮৭--১০৩ 
প্রথম দর্শন হইতে মথুরবাবুর ঠাকুরের প্রতি 
আচরণ ও সঙ্কল্প 8 ৮৭ 
ঠাকুরের ভাগিনেয় হদয়রাম *** ৮৮ 
হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর" -*, ৯০ 
ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা রর রী 


ঠাকুরের মাচরণ সম্বন্ধে যাহ] হৃদয় বুঝিতে পারিত না """ ৯১ 


(৯) 


ঠাকুরের গঠিত শিবমৃতিদর্শনে মথুরেব প্রশ'সা 

চাকরি করা সম্বদ্ধে ঠাকুর 

চাকরি করিতে বণিবে বলিয়! ঠাকুরের 
মথুরের নিকট যাইতে সক্কোচ 

ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ 

৬গোবিন্দজীর বিগ্রহ ভগ্র হওয়া 

ভগ্নবিগ্রহের পূজা সম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণবাবুকে 
“যাহা বলেন 

ঠাকুরের গঙীগতশক্তি 

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন 


ঠাকুরকেণ্কার্ধদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান -." 
কেনাবাম ভট্টাচার্ধের (নকট ঠাকুরের শাক্তীদীক্ষা-গ্রহণ :.. 


রামকুমারের মুতৃযু 


ষন্ঠ অধ্যায় 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন 


গাকুরের এই কালের আচরণ 

হৃদয়ের তদ্শনে চিন্তা ও সঙ্থল্ 

এ সময়ে পঞ্চবটা প্রদেশের অবস্থা 

হৃদয়ের প্রশ্ন, “রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর? 

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা 

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা--'পাশমুক্ত হইয়] ধ্যান 
করিতে হয়, 


(১৯) 


শরীর ও মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমাননাশের, 
'সমলোষ্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার এবং সর্বজীবে 


শিবজ্ঞানলাভের জন্য অনুষ্ঠান কি - ভি 
ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম '" ১০৯ 
এ ক্রম সম্বন্ধে 'মন:কল্পিত সাধনপথ' বলিয়া আপত্তি 

ও তাহার মীমাংস: '" ১০৯ 
ঠাকুর এই সময়ে যেভাবে পৃজাদি করিতেন ১১১ 
ঠাকুরের এই কালের পৃজাদি কার্য সম্বন্ধে মথুর প্রমুখ 

সকলে যাহা ভাবিত ১১১২ 
ঈশ্বরান্ুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকরের শরীরে যে সকল বিকার 

উপস্থিত হর ১১৩ 
শীশ্রীজগদন্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ-_-ঠাকুবের 

এ সময়ের ব্যাকুলতা ১১৩ 

ৃ সগুম অধ্যায় 
সাধন! ও দিব্যোন্মত্তত। ১১৬-_-১৩৪ 

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা ১১৬ 
ঠাকুরের এ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ 

এবং দর্শনাদি ,.ত১১৬ 
প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টায় ও ভাবে 

কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয় এ. 


ঠাকুরের ইতিপূর্বের পূজা দর্শনাদির সহিত এই 
সময়ের এ সকলের প্রভেদ ১৮১১৯ 


(১১) 


ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা 

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পৃজ। দেখিয়া কালীবাটার 
খাজাক্ষীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের জল্পনা ও 
মথুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ 

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুরবাবুর আগমন ৪ 
তদ্ধিষয়ে ধারণা 

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাম্সিকা ভক্তিলাভ-_-এ 
ভক্তির ফল 

ঠাকুরের কথা__রাগাত্মিকা বা রাগান্গা ভক্তির 
পূর্ণপ্রভাব কেন্ল অবতারপুকষদিগের শরীব-মন 
ধাবণ করিতে সমর্থ 


এ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীবিক বিকাব ও তজ্জঞনিত 


কষ্ট, যথ। গাত্রর্দাহ__প্রথম গাত্রদাহ, পাপপুরুত্ব দগ্ধ 
হইবার কালে ; দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভেব 
পব ঈশ্বরবিরহে ; তৃতীয় মধুরভাব- 
সাধনকালে 

পূজা করিতে করিতে বিষয়কর্ষের চিস্তার জন্য রাণী 
রাসমণিকে ঠাকুরের দগুপ্রদান 

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহৃপূজা ত্যাগ__ 
এইকালে তাহার অবস্থা 

পূজাত্যাগ সম্বন্ধে হদয়ের কথ1 এবং ঠাকুরের 
বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ 

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎস। 

হলধারীর আগমন 


১২১৩ 


১৬৭ 


১২৪ 


১৭২৭ 


১২৪) 


(১২) 


অষ্টম অধ্যায় 
প্রথম চারি বংসরের শেষ কথা৷ ১৩৫-__১৬৯ 
সাধনকালে সময়নিরপণ রি ১৩৫ 
এঁ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ ১১১৩৬ 
সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুবের 
অবস্থা ও দর্শনাদির পুপরাবৃডি ২১৩৭ 


এ কালে শ্রীশ্ীজগদন্বার দর্শনলাভ হইবার পরে 
ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে 
হইয়াছিল__গুরূপদেশ, শাস্্রবাকা ও নিজরুত 


গ্রতাক্ষের একভাদশনে শান্তিলাভ ৪ ১৩৭ 
ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর এরূপ হইবার কথা ২..১৩৮ 
ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ-_ স্বার্থে নহে, পরার্থে ১৩৯ 


যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ-_ 
ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদর 


উপস্থিত হইয়াছিল ই 
মহাবীরের পদান্গ হইয়া ঠাকুরের দাস্তভক্তিসাধনা '- ১৪২ 
দাস্তভক্তি-সাধনকালে ীপ্রীলীতাদেবীর দর্শনলাভ- চা ১৪৩ 
ঠাঝুরের স্বহস্তে পঞ্চবটারোপণ ১৪৪ 
ঠাকুরের হঠযোগ-অভ্যাস ১১১৪৪ 
হলধারীর অভিশাপ *** ১৪৬ 
উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল ২২১৪৭ 


ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুন:পুনঃ 
পরি ভনের কথা ১৪৮ 


(১৩) 


নশ্য লইয়। শাস্ত্ববিচার করিতে বসিয়াই হলধারীব 
উচ্চ ধারণার শোপ 

কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুবেব 
হলধাবীকে শিক্ষাদান 

কাঙ্গালীদিগের পাব্রাবশেষ ভোজন কবিতে 
দেখি! হলধারীর ঠাকুরকে ভত্ সণ ও 
ঠাকুরের উত্তব, 


হুপধারীর পাপ্ডিতো ঠাকুবেখ মনে সন্দেহের উদয এব" 


প্রত্ীজগদন্গাথ পুনদর্শন ও প্রত্যাঁদেশ লাভ-_ 
ভাব্মুনে থাক্‌? 

হলধারী কালীবাটানে কতকাপ ছিপেন 

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সঙ্গন্ধ আলোচনা 

অজ্ঞ বাক্তিরাই এ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত 
ভাবিযাছিপ, সাধকেবা নহে 

এই কাপের কাষকলাপ দেখিযা ঠাকুরকে 
ব্যাধিগ্রন্ত বলা চলে না 

১২৬৫ সালে পানিহাটিব মহোতংসবে বৈষ্বচণণের 
ঠাকুরকে প্রথম দরশশন ও ধারণা 

ঠাকুবের এই কালের অন্তান্ত সাধন-_ণাঁকী মাটি, 
মাটি টাকা” , অশুচিস্থান পবিষ্কাব, 
চন্দন-বিষ্ঠাষ সমজ্ঞান 

পরিশেষে নিজ মনই সাধকেব গুরু হইযা দাভডাষ-__ 
ঠাকুবের মনে এই কালে গুরুবৎ আটবাণর 
দৃষ্টান্ত : (১) সুক্মর্দেহে কীতনানন্দ 


১৫৬ 


১৫৭ 


১৫৬ 


(১৪) 
(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্গ্যাসীর 


দর্শন ও উপদেশ-লাভ ১৬০ 

(৩) নিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন-__ 

উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্গণীর মীমাংসা ২১৬১ 
উক্ত দর্শন হইতে যাহা! বুঝিতে পাবা যায় ১১৬২ 
ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন যিথ্যা হয় নাই ১১৬৩ 
উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত-_-১৮৮৫ খুষ্টাবে শ্রী্থরেশচন্ত্র মিত্রেব 

বাটীতে ৬ দুর্গাপূজাকালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ *** ১৬৪ 
রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু ভ্রমধারণাঁবশত: ঠাকুরকে 

যেভাবে পরীক্ষা করেন ১০১৬৮ 

নবম অধ্যায় 
বিবাহ ও পুনরাগমন ১৭০-_১৮১ 

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন ০০ « এ 
ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের 

ধারণা 5৫৯ ১৭১ 
ওঝ] আনাইয়! চণ্ড নামান তত ১৭১ 
£[কুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাহার | 

আত্মীয়বর্গের কথা ৮০ ১৭২ 
এঁ কালে ঠাকুরের যোগ বিভূতির কথা ২১৭৩ 
ঠাকুরকে প্ররুতিস্থ দেখিয়া! আত্ত্ীয়বর্গের 

বিবাহদানের সঙ্থল্ল ** ১৭৪ 


গদাধরের [হে সম্মতিদানের কথা ০, এ 


(১৫ । 


বিবাহের জন্য 2াকুণের পাহ্ীনির্বাচন ১৭ 
বিবাহ এ: 
নিবাছেব পনে শ্রম শী ন্দ্রমণি এবং 2াস্বেব মখ্চরৎ ১০৪ 
ঠাকৃবেব কলিকাতা পুনপাগমন 
ঠাকুরেব দ্বিতীয়ধার দিক্টোন্মাদ অনস্থ » ২৮ 
ন্দাদেবীর তত্যাদান নি 
গাঝুবেব এই কালের নবস্থ' ১৯ 
গথুববাবুব গাপবকে শিব কাশীবপে দশন টু 
দশম অধ্যায় 
“ভবকা-ব্রাহ্ণী-সমাগম ১৮০ - ১২৬ 


বা” এসমণিব সা ঘাতক পীড়া রি 
পাণ্ব দিনাজপুরের সম্পন্্ি দেবোন্তব কব" ৭ মুক্তা ০ 


এবীপরক্ষা কবিবার কালে ঝাণাব দর্শন -₹৯ 
বাণা মুতাকালে যাহা আশঙ্কা কনেন 

তাহাহ্‌ হইতে বসিযাহে * ৯ 
মথুববাবুর সা্সাপিক উন্নাণ ও দেবসেরাব বন্দর ক 


মখুববাবুর উন্নতি ৭ আধিপতা চাকর 
সহায়তা করিবার জন্য তি 


ঠাকৃবের সঙ্গক্ষে ইতবসাধারণের দ মথুবের বারন . ০৬ 
ঠৈরবী ব্রাঙ্ষণীর আগমন ই 

প্রথম দর্শনে ভৈরবী চাকৃৰকে যাহা বলেন ১৮৯ 
শাকুর ও ভৈরবীব প্রথমালাপ ২৩ 


২__খ 


(| ১৬) 


পঞ্চবটাতে ভৈরবীর অপৃব দর্শন ১৯০ 
পঞ্চবটাতে শাস্ত্রপ্রঙ্গ ১৯১ 
ভৈববীব দেবমগুলেখ ঘাটে অবস্থানের কাবণ ১৯২ 
ঠাকুবকে ভৈরবীর অবতাব বলিষ' ধাবণা কিবপে হয নি 
মথুবের সম্মুখে ভৈববীর ঠাবুবকে অবতাব বলা 8৫ 
প্ডিত বৈষ্ণবচরণেব দক্ষিণেশ্ববে আগমানেধ কাবণ ২৬ 
একাদশ অধ্যায় 
ঠাকৃবেব তন্ত্রসাধন ১৯৭__২১৬ 


সাধনপুকত দিবাদষ্ট ব্রঙ্গণাক “াকুণবর 


অবস্থ' হথাযথকাপ বুঝাইখাছ্িল ৯০ 
গানুবকে ব্রাঙ্গণীব তন্ছপাধন করিতে পলিব।র কারণ 8৮ 
অন্তাব বলি বুঝিযা ৪ ব্রাঙ্গণী কিকপে ঠাকুবকে 

সাধনায সহাষযতা কবিযাছিলেন এল 
ঠাকৃবকে ব্রাহ্মণীর সব তপস্তাব স্পপ্রদানেৰ 

জন্য বাস্ততা ৯৪ 

জগদক্ার অন্জ্ঞাপাভে ঠানুবের তন্ত্রসাধনের 

অনষষ্ঠান_নাহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ ২০ 
কাশপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের 

আগ্রহ সঙ্গদ্ধে যাহা বলিষাঞিলেন ২৭...:৩5১ 
পঞ্চমুণ্ডাসন-নির্াণ ও চৌফটিখানা 

তস্থেব সকল সাধনের অনান চু 


সত্ীমুত্তিতে দেবীজ্ঞানসিদি। ২৯২৪5 


( ১৭ ) 


স্বণাত্যাগ 


৫০৫ 
আনশ্পাসনে সিদ্ধিলাভ, কুপাগা বপূজা এবং 
তস্ত্রেক্ত সাধনকালে ঠানবেব আচরণ ২০৬ 
শশ্রগণপতিব বমণামাহে মাভজ্ঞান সন্গ্ধ 
2»কুরের গল্প 4০৬ 
গণ" ও কাতিকেব জগত্পবিভ্রমণবিধঘক গল্প ২ ৮ 
ওক্রসাধনে ঠানন্বে বিশেষত ০৪৯ 
এ বিশেষ এজগদন্বাব অভিঠ্ডে ৩ তে, 
শক্তি গ্রহণ ন। কবিঘা ১"বৃবেব সিদ্ধিলাভে হাত 
প্রাণি * হয় ২১০ 
ষ্টোন্ত' অগুচানসকলের উদ্দেসঠ ২১৬ 
ঠকুরেব তঙ্ধমাধনেব অনা কাখণ ১১ 
তক্গসাধনকালে ঠাকুবেব দশন « নভবসমুহ ১১ 
শিবানীব উচ্ছিষ্টগ্রহণ ২১২ 
আপনাকে জ্ঞানাগ্রিব্যাপূু শন ২১২ 
নগ্চলিনী-জাগবণ-দর্শন ৯১০ 
তক্মযোনিদর্শন ২১৭ 
মনাহাতধ্ধনি-শ্রবণ ২১৩ 
+“পাগাবে « দেবীদশন ২১৩ 
*'অষ্টসিদ্ধি সম্বক্কে স্বাঃ বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুবের কথ' ২১৩ 
খোহিনীমাযা-দ শন € 5 
ফোভশীমু্তিব সৌন্দধ ২১৪ 


তন্থমাধনে সিঞ্দিলাভে ঠাকুবেব দেহবোধবাহিত্য 
€ বালকভাব-প্রাপ্সি ২১৫ 


( ১৮ ) 


তশ্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি ১১৩ 
উৈরবী ব্রাঙ্গণী শ্রীহ্ীযোগমায়াৰ অ* ছিলেন ১১৬ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
্টাধাবী ও বাৎসল্যভ।২-সাধ* ২১৭- ১৩৭ 

গাকুরের কপাশাভে মথুবের আঙ্গভব প আচরণ ই 
মথুরেব অন্নমেকত্রতান্তষ্ঠান ১১৯ 
বৈদান্তিক পণ্ডিহ পন্মপোচনেব সাইন গাকরের 

সাক্ষাৎ 9.২ 
গাকুবেব বৈষ্বমতের সাধনসমূচে প্রণুন 

হইবাব কারণ ২১, 
বাৎসল্য ও মধুবভাব-সাধনের পবেসাকাবির 

ভিতব স্বীভাবেব উদ টড 
ঠাকুবের মনেব গঠন কিকপ ছিশ তদ্ধিষাযখ আলোচনা ১৯১ 
ঠাকুবের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছি , ১৯৩ 
সাধনায প্রবুত্ত হইবার পবে ঠাকুরেব মন 

কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল ২২৩ 
ঠাকুরের অসাধাবণ মানসিক গঞনের দষ্টান্ত 9 ” 

আলোচনা ২১ 
ঠাকুরের অন্জ্ঞায় মথুরের সাণুসেবা ১১৬ 
জটাধাবীর আগমন ২৯৭ 


জটাধাএার সহিত ঠাকুরেন ঘনি সম্বন্ধ ২২৮ 


(১৯) 


জ্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎ্সলাভাবসাধনে 


প্রবৃন হয়! ৮০, ১২৯ 
কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার 
জন্য তাহার চেষ্টা-এরূপ করা কর্তবা কি-না **" ২৩০ 
”কুরেব ন্যায় নিতরশীল সাধকের ভাবসংযমের 
আবশ্যকতা শাই-_উহার কারণ এ উঃ 
এপ সাধক নিজ শরীবতাাগে কথা জানিতে 
পার্দরয়া 9 উদ্দিগ্ন হন না__এঁ বিষয়েব দৃষ্টান্ত *৩১ 
এবপ সাপকে ন মনে স্বার্থচষ্ট বাসনার উদয় হয় ন' ২৩৩ 
এপ সাধক সত্যসন্ধ্ হন-_ঠাকুবেব 
জীবঙ্গে এ বিষয়ের চষ্টান্তসকল ২৩৪ 
জটাধাবীর নিকটে ঠাঞ্ুরের দীক্ষাগ্রহণপুবক 
বাৎসলাভাব-সাধন ও সিদি ২৩৫ 
ঠাকুরকে জটাধারীর 'রাখপালা"-বিগ্রহ দান রর ৩ 
বৈষ্ণবমাত-সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ত্রাহ্মণীর 
তদ্দর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন ১৫5 
ত্য়োধশ অধ্যায় 
মহুরভাবের সারতন্ত ২৬৮-_-২৬১ 
সাধকের কঠোর অন্থঃসংগ্রাম এবং লক্ষ তত ২৮৮ 


সাধারণ সাধকদিগের নিবিকল্প সমাধিতে 
'বস্থানের ব্য তঃপ্রবুন্তি_ শ্ররামরুফদের 
এঁ শ্রেণীভুক্ত স'ধক ০ ইতি 
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'শূন্ত' এবং “পূর্ণ” বলিয়! নির্দিষ্ট বস্ত এক পদার্থ 


অছ্বৈত-ভাবের স্বরূপ রা 
শাস্তাদি ভাবপঞ্চক এবং উহার্দিগের সাধাবস্থ ঈশ্বর তে 


শাস্তাদি ভাবপঞ্চকেব স্ববপ--উহ্াবা জীবকে 
কিবপে উন্নত করে 
প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের 


সাকার ব্যক্তিত্বই উহাব অবলঞ্চন ১ 


প্রেমে এশবর্ষজ্ঞানেব পোপপিছ্ি-_উহা5 
ভাবসকলেব পরিমাপক 

শান্তাদ্দি ভাবেব প্রতোকের সহাযে চবম 
অদ্বৈতভাব-উপলব্ষি-বিষয়ে ভ্ভিশাক্ 
৪ শ্লীরামরুষ্ জীবনেব শিক্ষা 

শান্তাদি ভাবপঞ্চকেব ছারা অদ্বৈহভাবলা ভবিষধে 
আপন্তি ও মীমাংসা 

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবদাধনার প্রাবলানিদেশ 

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের পূর্ণ পবিপুষ্টি বিষমে 
ভারত এবং ভারতের দেশে যেপ 
দেখিতে পাওয়া যায় 

সাধকেব ভাবের গভীবত্ব যাহা দ্রেখিয়া বুঝা মান 

ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিষা 
যাহা মনে হয় 

ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবছ্ 
না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা ০ 


₹0/8/২ 
৫ 4 
প্রীরষ্চের সঙ্গন্ধে এ কথা /৮---৮১২ ৃ 


১3০ 


২৪০ 


৯3 ০ 


১৪৭ 


১৯০৩ 


১১৩ 


১৩: 


১3৫ 


৯১৪৬ 


১৪ ২ 


১৪৭ 


২৪০ 


২৪1০ 


(২১) 

বৃদ্ধদেবের সন্বন্ধে এ কথা 

ঈশাব সম্বন্ধে এ কথা 

শীচৈতন্য সম্বন্ধে এ কথা এব" মধুবভাবের 
চরমতত্-সন্বন্ধে শ্রীরামকষ্ণজ্দেন 

মধুরভাব ৪ বৈষ্ণবাচার্ষগণ 

বন্দাবনপীলাধ এতিহাসিকজ সঙ্গ 
আপন্তি ও মীমাঁঁসা 

রণ্দাবনন্গীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাম বুঝিতে 
হইল - ৭ বিষযে ঠাকৃর যাহা বালতেন 

শীচৈতন্যের পুক্ষজী।ঙকে মণুবভাপসাধে 
প্রনুত্তকবিবাব কাবণ 

তৎকালে দেশেব আধ।ত্মিক অবস্থা" ও 
শীচৈতন কিৰপে উহাকে উন্নী 5 কবেন 

মধুরভাবেব স্থল কথা 

স্গাধীনা নায়িকার সবগ্রাসী প্রেম ঈগরে 
আবোপ কবিতে হইনে 

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমস্টী ও অধিক 

শ্ীচৈতন্য মধুরভাবসহায়ে কিকপে পোককল্াণ 
কবিযাছিলেন 

পেদান্থবিৎ মধুরভাবসাধনকে যেভাবে 
সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন 

শ্রীমতী ভাব প্রা হওয়াই মধুবভাবসাধানের 
বম লক্ষ্য 


২৪৯ 


১৪৯ 


৫১ 


১৫৮ 
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২৫2 


৫৩ 


৫৭ 


২৫০ 


২: 


২৬৩০৩ 


(২২) 


চতুর্দশ অধ্যায় 
ঠ'কুরের মধুরভাবসাধন ১৬২--২৭৭ 
বালাকাল হইতে 2 রব ধনের ভাবতন্মযঘশার আচবণ ২৩২ 
» পধনকালে তাহার মনেব উক্ত স্ভাবের 
কিকপ পবিধন্তন হয় ২৬৩ 
সাধনকালেব পুবে ঠানুরের মধুরভা ভাল শাগিত না ১৬৩ 
»'কুরের সাধনসকপ কখন শান্সরবিবোধী 
তয় নাই__ উহাতে খাহা প্রমাণিন হয় ৬৮ 
ভাব স্যভাবতঃ শাক্গমধাদ। রাখার দষ্টান্ত-_ 
সাধনক'তশ নাম, ভেক ও বেশ-গ্হণ *৬৫ 
»পুবভাবসাধনে গুবুন ঠাকুবেব স্ষীবেশগ্রহণ ৬৬ 
কীকবেশগ্রহণে গাকুবেব প্রাতাক আচিবণ 
জাতির লাখ হ্যা €৬৭ 
দথুবেব শার্টানে রমণাগণের সঠিত গাকুত্র 
পথীভাবে আচবণ ৬০ 


ণ্জণীবেশগ্রহণে ঠাকুবকে পুরুষ বলিয়া চেনা ঢ'সাধা হইত. +৬৮ 
হপুবভাবসাধনে নিযুক্ত গাকবেখ আচবণ ,« 


শারীরিক বিকারসমূহ ১০৭ বন 
”কুবের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহি 

মামাদের এ বিষয়ক ধারণার তুপনা ডি. 1 
শমতী” প্রেম সঙ্গন্ধে ভন্তিশান্সের কথা ২৭5 


শ্িমতীল অতীন্দরিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার 
জন্য শ্রগৌবাঙ্গদেবের আগমন ু ২৭১ 


( ২৩ ) 


ঠাকুরের শ্রমতী রাধিকাব উপাসনা ৪ দশনলাশ 
ঠানুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিষা অগভব « 
'ভাহার কারণ 
পক্তিভাবে ঠাকবেব শরীবেব অক্ডুত পরিবতন 
হানসিক ভাবেব প্রাবলো লাহার শাবীবিক একপ 
পরিবতন দেখিযা বুঝা যাষ “মন ৮ কে 
« শশী 
াকুরেধ ভগবান শরুফেব দশনলা 5 
ফৌবনেল এ ঠন্সে ঠাববের মনে প্রি হহবাপ বাসন 


“ভাগ নত) ভ ১, শ£ না ন্তিনি পু) আব *্ন। কপ শন 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ঠাকুবেব বেদা ম্সালন ই 


বাবর এইকালের মানসিক অবস্থার আলোচনা 
/১) কামকাব নন্যাগে দু “চা 
।২) নিতানিশাবস্তৃকিবেক ও ইহামুতযপভোগে বিরাগ 
(৩) শ্মদম়াদি ফুটসম্পনিি & মুনুক্ষত 
(৪) ঈশ্ববনিভবতা ৪ দরশনজন্া ভযণশ্যতা 

ঈএবদশনেব পরেন ঠাকর কেন সাধন করিযািলেন, 
তদ্িষষে তাহাব কথ। 

গাববেব জননীর গঙ্গাতীব খাস করিবার সন্থ্ধ এপ 
দক্ষিণেশ্ববে আগমন 

ঠাকুরব জনলীব লোভরাহিতা 


( ২৪ ) 


হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন 

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত 
হইবার কারণ 

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলীভেবর চেষ্টার যুক্তিযুক্তত৷ 

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন 

ঠাকুর ও তোতাপুবীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাক্রের 
বেদান্তসাধনবিষয়ে প্রত্যাদেশলাভ 

্রপ্রীজগদস্বা সন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল 

ঠাকুরের গ্রপ্তভাবে সন্নাসগ্রহণের অভি প্রায় ৪ 
উহার কারণ 

ঠাকুরের সন্ন]াসদীক্ষা গ্রহণের পূর্বকাধসকল সম্পাদন 

সন্নাসগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনামন্ত 

সন্নাসগ্রহণের পৃ-সম্পাঞ্চ বিরজাহোমের সংক্ষেপ সারাখ 

ঠাকুরের শিখাঙ্গত্রা্দি পরিতাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ 

ঠাকুবের ক্রহ্ষম্বুপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোহার 
প্রেরণা 

ঠাকুরের মনকে নিবিকল্প করিবার চেষ্টা নিশ্ষল হওয়ায় 
তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নিবিকল্প সমাধিলাভ 

ঠাকুর নিবিকল্প সমাধি যথার্থ লাভ করিয়াছেন কিনা, 
শদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময় 

শ্রম তোতভার ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ করিবার চেষ্টা 

ঠাকুরের জগদস্থা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগা করা 


২৮৪ 


২৮৫ 


২৮১ 


২৮৬ 


২১৯০ 


২৯১ 


২৯৩ 


৯৯৩ 


২১৯? 


২৪৯৬ 


২৯৭ 


যোডশ অধ্যায় 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাপন 


ঠাকুবে কঠিন ব্যাধি_-এ কালে ভাহার মনেব 
অপর্ব আচবণ 


অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পণে ঠাপুলেব দর্শন 


এ দ্শনেব ফলে তাহাব উপলব্িলমূহ 

ব্রঙ্গজ্ঞাঞ্লাভেব পূর্বে সাধকেব জাতিশম্মর লা ভ-সম্বন্ধে 
শাত্ীয়ু কথা 

বহ্গজ্ঞানলাভে সাধ সনপ্রকার যোগবিভূতি ৪ 
সিছবপন্কলত-লাভ সমন্থন্গে শান্ীয় কথা 

পূর্বোক্ত শান্মকথা 'মন্তাবে ঠাকুবেব জীবনালোচনায় 
্ঠাহাব অপর্ন উপলব্ধিসকলেব কারণ বুঝা যায় 

পূর্বোক্ত উপলন্দিনকঙ্গ ঠাকবেব যুগপং উপস্থিঠ না 
হইবার কাবণ 

অদ্বৈতভ্াবলাভ করাই সকল সাধনেব উদ্দেশ্য বলিষ' 
গাকুরের উপলন্দি 

পৃবোক্ত উপলব্ধি তাহার পরবে অন্য কেহ পর্ণভাবে 
করে নাই 

অ?দ্বতবিজ্ঞানে প্রতিচিহ ঠাকুরের যনেব 
উদ্দারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-_তাহার ইসলাম 
ধর্মসাধন 

স্থফি গোবিন্দ রায়ের আগমন 

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরেব সন্বপ্প 


৩০ ১ ৮৬) 


চে 
৮ 


৩ 


৩০3 


৩৩০৩ 


( ২৬ ) 


গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ কবিয়া 

সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ ৩৯ 
মুনলমানধর্মসাধনকালে ঠাকুরেব আচবণ ৩১০ 
ভ'বতে হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে 

মিলিত হইবে, ঠাকুরেব ইসলামমত-সাধনে এ 


বিষয় বুঝা ঘাষ ৩.৭ 
পরবতী কালে ঠাকুরেব মনে 'অনদ্বত-স্থৃতি কতদূর 
গবল ছিল ৩১০ 
এ বিষয়ক কয়েকটি দষ্টান্ব-_(১) বুদ্ধ ঘেষেড" ৩১১ 
(২) আহত পতঙ্গ ৩১১ 
(৩) পর্র্দলিত নবীন দুবা্দল ৩১২ 
(8) নৌকায় মাঝিছ্বযেব পবম্পব কলহে ঠাকুবেব 
নিজ শ্রীবে আঘাত 'ভপ ৩১২ 
সগুদশ অধ্যায় 
জন্মভুমিসন্দর্শন ৰা ৩১৭-_৩২৫ 


িবকী ব্রাঙ্গণী ও জদযের সহিত ঠাকুবের 


কামাবপুকুবে গমন ৃ ৩১৪ 
গকুবকে তাহাব মান্স্ীধ-বন্ধুগণ যে ভাবে দেখিযাছিল ৩১৫ 
শ্রশ্রমাব কামাবপুর্ণরে মাগমন ০১ 
'আন্ট্রীয়বর্গ ৪ বাল্যবন্ধুগণ্বে সহিত ঠাকুবের এই 

কালেব আচবণ ৩১০ 


উহ্তাদিগের মধ্যে কোন কোন ন্যন্িব আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সঙ্থন্ধে ঠাকুবেধ কথা ৩১৭ 


( ২৭ ) 


কামাবপুকু পবাসীদিগকে ঠাকুরের অপব হঙতনভাবে 
দেখিবার কাখণ 

জন্মভূমিব সহিত ঠাকুরের চিবপ্রেমসনক্ধ 

গাকুবের নিজ পত্রীব প্রতি কর্তবাপাপনের আরঙ্ 

এী বিষযে ঠাকুর কতদু সুসিৰ হইযাছিলেন 

পত্বীর প্রতি ঠাকুরেব এপ আচরণদর্শান 
বাঙ্গণীব আশঙ্কণ ৭ ভাবান্তর 

অভিমান-অহসঙ্কাবেব বুদ্ধিতে ব্রাঙ্গণীণ বুদ্ধিনাশ 

এঁ বিষয়ক ঘটন। 

ব্রাঙ্গণীর সহিত হৃদফ্ণে কল 

বাঙ্গণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপবাশের 
আশঙ্কা, অভতাপ ৭ ক্ষমা! চাচিযা কাশগমন 

ঠাকুরের কলিকাতা প্রতাগমন 


অষ্টাদশ জঅপ্যায় 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়বামেব কথা 


ঠাকুরেব শীর্ঘযাত্রা স্থির হওয। 

এঁ যাত্রাব সমযনিবপণ 

এ যাত্রাব বন্দোবস্ত 

. বৈদ্যনাথদর্শন 9 দপ্রিদ্রসেব 

পথে বিদ্ব 

কেদারঘাটে অবস্থান ৪ এবিশ্বনাথদশন 
ঠাকুব ও শ্রত্রৈলঙ্গন্থামী 

৬প্রয়াগধামে ঠাকুরেব আচরণ 


( ২৮ ) 


শবুন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন * ৩২ন 
৬কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি ৩৫, 
কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন__ব্রা্মণীর শেষ কথা ২০... ৩৩০ 
বীনকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া ৩৩০ 
দক্ষিণেশ্বরে গ্রত্যাবত্ন ও আচরণ ৩৩১ 
হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগা তত ৩৩২ 
হদয়ের ভাবাবেশ ৩৩৪ 
হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন ** ৩৩৪ 
হৃদয়ের মনের জডত্বপ্রাপ্পি ৩৩৫ 
হৃদয়ের সাধনায় বিল্প ৩৩৬ 
হৃদয়ের ৬ছুগোথ্সব ৩৩৭ 
“ভগৌোত্সবকালে হৃদয়ের ঠাঞ্বকে দেখা ০০ ৩৩৮ 
৬দুর্গোৎসবেব শেষ কথা টা ৩৩৪৯ 
উনবিংশ অধ্যায় 
খজনবিয়োগ * ৩৪০__-৩৫১ 
বামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা . তত ৩৪০ 
অক্ষয়ের রূপ ৩৪১ 
অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানরাগ ০৩৪১ 
অক্ষয়ের বিবাহ ০ ৩৪২ 
বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীডা ও 
দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন ১৮৩৪২ 


অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া অক্ষয়ের মৃত্যু-ঘটনা 
ঠাঁকরের পূব হইতে জানিতে পারা .. ৩৪২ 


(২৯ ) 


'ক্ষয় বাচিবে ন। শুনিয়। হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ 

'অক্ষয়েব মৃত ও ঠাকুরেখ আচরণ 

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরেব মনঃকষ্ট 

ঠাকুবের ভ্রাতা বামেশ্বরেব পুজকের পদগ্রহণ 

মথুরের সহিত ঠাকুবের রাণাঘাটে গমন ৪ 
দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা 

মথুরেব নিজবাটা ও গুরুগৃহদর্শন 

কলুটোলার হবিসভায় ঠাকবেব শীচৈতন্যাদেবের 
আসনাধিকাব ও কালনা, নবছীপাদি দশন 

মথুরেব শিচ্কাম ভঞ্ডি 

এ বিষযে দৃষ্টান্ত 

ঠাকুরের সহিত মথুবের গভীব প্রেমসম্থন্ধ 

এঁ বিষয়ে দষ্টান্ত 

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 

মথুরের এপ নিষ্কাম ভক্তি লাভ কণা 
'আশ্র্য নহে-_ এ সঙ্গদ্ধে শাস্ত্রীয় মত 

মথুবেব দেহতাগ 

ঠাকুরেব ভাবাবেশে এ ঘটন। দর্শন 


বিংশ অধ্যায় 

৬এষোড়শী পুজা 

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে 
শ্রত্রম৷ বালিকামাত্র ছিলেন 


গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শবীরমনের পরিণতি হয় 





(৩০) 


গাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্ীঞ্ীমার মনের ভাব 
এঁ ভাব লইয়া প্রীপ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসেব কথা 
এ কালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ 9 
দক্ষিণেশ্ববে আসিবার সঙ্কল্প 
এ সন্কপ্প কাধে পবিণত করিবার বন্দোবস্ত 
নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্ীমার পদ রজে 
গঙ্গান্মান করিতে আগমন & পথিমধো জব 
পীড়িতাবস্থায় শ্রীপ্রীমার অদ্ভুত দর্শন বিবরণ 
বাত্রে জরগায়ে শ্রী্রীমার দক্ষিণেশ্ববে 
পৌছান ও গাকুরেব আচরণ 
গাকুরের এপ আচরণে শ্রীশীমাব সাননেন 
তথায় অবস্থিতি 
ঠাকুরের নিঞ্জ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও 
পত্তীকে শিক্ষাপ্রদান 
ইতিপূর্বে গাকুরের এপ অন্তষ্ঠান না কবিবার কারণ 
গাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও 
প্রীশীমার সহিত এইকালে আচবণ 
শ্রশ্ীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন 
ঠাকুরের নিজ্মনের সংযম-প্ীক্ষা 
পত্তীকে লইয়৷ ঠাকরের আচরণের গ্লায় আচরণ 
কোন অবতারপুরুষ করেন ণাই-_উহার ফপ 
শিশীমার অলোৌকিকত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্ধল্প 
৬ ষোড়শী-পূজার আয়োজন 


৩৫৯ 


(৬১) 


শ্ীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজাকরণ 
পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি 
৬দেবীচবণে সমর্পণ 


ঠাকুবের নিরন্তব সমাধির জন্য প্াীমার নিজ্রার ব্যাঘাত 


হণযায় অন্যত্র শযন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন 


একবিংশ অধ্যায় 


৩৩৬৩৬ 


৩৬৭ 


সাধকভাবেব শেষ কথ! ৩৬৯-_-৩৮৪ 


৬যোভশীপৃজাঁর পরে ঠাকুবের সাধন-বাসনার নিবৃত্তি 

কারণ, সর্বধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর 
কি করিবেন 

শরীশ্রীঈঈশা-প্রবতিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপাষে 
সিদ্ধিলাভ 

শ্াশ্রীঈশাসন্বন্ধীঘ ঠাকুরের দর্শন কিৰপে সতা বলিষ! 
প্রমাণিত হয় 

শ্রশ্রীবৃদ্ধের অবতাবত্ব ৪ ত্বাহার ধর্মমতসম্বন্ধে 
ঠাকুরের কথা৷ 

ঠাকুবেব জৈন ও শিখ ধর্মমতে ভক্কিবিশ্বাস 

সবধর্মমতে সিদ্ধ হইয়! ঠাকুরেব অসাধারণ 
উপলব্িসকলেব আবৃত্তি 
(১) তিনি ঈশ্বরাবতাব 
(২) তাহার মুক্তি নাই 
২-_-গ 


৩৬৯ 


৩৪০ 


৬৩৭৩ 


৩৭২ 


€ ৩২) 


(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পার! 
(৪) সর্ব ধর্ম সত্য-_“যত মত তত পথ" 

(৫) ছৈত, বিশিষ্টাছৈত, অদৈত মত মানৰকে 
অবস্থাভেদদে অবলম্বন করিতে হইবে 

(৬) কর্মযোগ-অবলম্বনে সাধারণ মানবের 
উন্নতি হইবে 


(৭) উদার মতে সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে :.. 


(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাহার মত 
গ্রহণ করিবে 
তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রঙ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
এ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিরূপণ 
ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গঘকলকে দেখিতে 
বাসনা ও আহ্বান 


৩৭৭ 


৩৭৮ 


৩৭৮ 


৩৭৯ 


৬৩০৮৩ 


২৬৮৩ 


৩৮১ 


৬৩৮৭ 


পরিশিষ্ট 


৬ষোডশীপুজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অস্তবঙ্গ তক্তসকলের আগমনকালেব 


পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী 


রাঁমেশ্বরের মৃত্যু 
বামেশ্বরের উদার প্রক্কীতি 
রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবন]1 ঠাকুবের পূর্ব হইতে 
জানিতে পার! ও তাহাকে সতর্ক করা 
বামেশ্ববের মতু)প-বদছধে জননীর শোকে প্রাণসংশয় 
হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল 
মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া বামেশ্ববের আচবণ 
মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের 
সহিত কথোপকথন 
ঠাকুরের ভ্রাতুন্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও 
পূজকের পদগ্রহণ__চানকেব অন্নপূর্ণার মন্দির 
ঠাকুরের দ্বিতীয় বসদ্দার শীযুক্ত শর্ভুচরণ মল্লিকের কথ! 
শীশ্রীমার জন্ত শঙ্তুবাবুব, ঘর করিয়1 দেওয়া, 
কাঞ্ডেনের এ বিষয়ে সাহায্য, এ গৃহে 
ঠাকুরের একবাত্রি বাস 
এ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও 
জয়রামবাটাতে গমন 
৬সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও উষধপ্রাঞ্ষি 
মৃত্যুকালে শভভুবাবুর নিভীক আচরণ 


৩৯৩ 


৩৯৭ 


৩৪৯২ 


(৩৪) 


ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু 

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়। 
ততৎকরণে অপারগ হওয়া-াহার গলি'ত- 
কর্মাবস্থা 

ঠাকুরের কেশববাবুকে দেখিতে গমন 

বেলঘরিয়া উদ্ভানে কেশব 

কেশবের সহিত প্রথমালাপ 

ঠাকুরের ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ 

ঠাকুরের কেশবকে ব্রহ্গ ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং 
“ভাগবত, ভক্ত, ভগবান__ তিনে এক, 
একে তিন”_বুঝান 

১৮৭৮ খুষ্টাব্ধের ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ-__ 
এঁ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক 
গভীরতা লাভ-_এঁ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত 


ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণবূপে ধরিতে পারেন নাই-_ 


ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ 
নববিধান ও ঠাকুরের মত 
ভারতের জাতীয় সমস্যা ঠাকুর সমাধান করিয়াছেন 
কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ 
ঠাকুরের সংকীতনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন 
ঠাকুরের ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব 
কীর্তনানন্দ-_-এঁ ঘটনার সময়নিরপণ 
পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরপণের তালিকা 


৪8০০ 
৪৩১ 


৪০১ 


৪০৩ 


৪8০৪ 


৪০৫ 


৪৩৬ 


৪০৭ 


৪৬০৭ 
৪১৬ 
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শ্রীশ্রীরামকষ্জলীলা প্রসঙ্গ 
অবতরণিক। 
সাধকৃভাবালোচনাব প্রয়োজন 


জগতেবু আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়। যায়, লোকগুরু 
বৃদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ন্দি্প অবতারপুরুষসকলেব জীবনে সাধকভাবেব কার্ধ- 
্াগাদিগের কলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই । যে উদ্দাম অন্রাগ 
সাধকভাব ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাহারা জীবনে 
লিপিবদ্ধ পাওয়া সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা-নিরাশা, 
০ ভষ-বিস্ময়, আনন্দ-ব্যাকুলতার তরঙ্ে পড়িয়া তাহারা 
কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্মান হইয়াছিলেন__-অথচ নিজ- 
গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত স্থির দৃষ্টি বাখিতে বিস্থৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের 
বিশদ আলোচন] তাহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথ; 
জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্ধকলাপের সহিত তাহাদিগের 
বাল্যাদি কালের/ শিক্ষা উদ্যম ও কার্ধকলাপেব একটা স্বাভাবিক 
পূর্বাপর কার্ধকারণসন্বদ্ধ খুঁজিয়! পাওয়া! যায় না। দৃষ্টাস্তত্বরূপে বলা 
যাইতে পারে__ 
বন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিন্ধপে ধর্মপ্রতিষ্ঠাপক ছ্ারকানাথ 
শীকষে, পরিণত হইলেন, তাহা৷ পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহছুদার 
জীবনে ত্রিশ বৎসর বযসের পূর্বের কথা ছুটি একটা মাত্রই জানিতে 
১ 
ন্‌ স্স্পে ১ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


পারা যায়। আচার্য শঙক্করের দিথ্বিজয় কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ । 
এইরূপ, অন্যত্র সর্বজ্র । 
এরূপ হইবার কারণ খু'জিয়৷ পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির 
আতিশয্যেই বোধ হয় এ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নবের 
কও অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত 
কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, হইয়াই তাহারা বোধ হয় এ সকল কথা লোক- 
শত নয়নের অন্তরালে রাখ! যুক্তিযুক্ত বিবেচনা 
করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে-_মহাপুরুষ- 
চরিত্রের সর্বাঙ্গমম্পূর্ণ মহান ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ 
করিয়! তাহার্দিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, এ সকল ভাবে 
উপনীত হইতে তাহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততট! 
করিবে ন৷ ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাহারা অনাবশ্যক 
বোধ করিয়াছেন । 

” ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর 
ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাতে যে নর্ম্থলভ হুর্বলতা, দৃষ্টি ও 
শক্তিহীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল, তাহা শ্বীকার করিতে 
চাছেন না। বালগোপালের মুখগহবরে তাহার! বিশ্বত্রক্ষাণ্ড প্রতিষ্ঠিত 
দেখিতে সর্বদ! প্রয়াপী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে 
পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদ্িতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা! 
রাখেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও 
প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, 
নিজ এশ্বরিক স্বরূপে সর্বসাধারণকে ধর] ন] দিবার জন্যই অবতারপুরুষেরা 
সাধনভজনার্দি মানপিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি, 
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দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভান করিয়া থাকেন, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! তাহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে । আমাদের কালেই 
আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি 
সম্বন্ধে এর্ূপে মিথা! ভান বলিয়! ধারণ। করিয়াছিলেন । 
, নিজ দুর্বলতার জন্ই ভক্ত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত 
সিদ্ধান্ত করিলে তাহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই বোধ হয় তিনি 
নরুহছুলভ চেষ্টা৷ ও উদ্দেশ্টা্দি অবতারপুরুষে আরোপ 
এরূপ ভাবিন্তে ভক্তের করিতে চাহেন না। অতএব, তীহাদ্দিগের বিরুদ্ধে 
ভক্তির হানি হয়, 
একথা যুকতিযুক্তনহে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা 
ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে এরূপ 
দুর্বলতা পরি্তক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে 
এশ্বর্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক হইলে, 
ঈশ্বরের প্রতি অন্রাগকালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, এরূপ এশবর্ষ-. 
চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া! বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন 
উহা যত দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাক্স এ কথা বারংবার 
বলিয়াছেন । দেখা যায়, শ্রীকষ্ণমাত! যশোদ! গোপালের দিব্য বিদ্বৃতি- 
নিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাহাকে নিজ বালকবোধেই লান- 
তাড়নাদি কর্যিতছেন। , গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে জগৎকারণ ইশ্বর বলিয়া 
জানিয়াও তীহাতে কাস্তভাব ভিন্ন অন্তভাবের আরোপ করিতে 
পারিতেছেন না । এইরূপ অন্যত্র ত্রষ্টব। | 
ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনার্দিলাভের 
জন্ত আগ্রহাতিশয় জানাইলে ঠাকুর সেজন্ত তাহার ভক্তর্দিগকে অনেক 
সময় বলিতেন, “ওগো, এরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; এঁর 
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দেখলে ভয় আসবে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় ( ঈশ্বরের সহিত ) 
তুমি আমি”-ভাব, এট। আর থাকবে না।” কত সময়েই না আমর' 

তখন ক্ষুপ্নমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর রূপা করিয়! এরূপ 
এ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমা- 
'তুষি-আমি-ভাবে দিগকে এরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে 
সত নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের 
করিবে না বিশ্বাসের সহিত বলিত, “আপনার কূপাতে অসম্ভব 

সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে এপ 
দর্শনাদি করাইয়! দিন,” ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন, “আমি 
কি কিছু করিয়৷ দিতে পারি রে-_মার যা ইচ্ছা তাই হয়।” এবপ 
বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, “আপনার ইচ্ছা হইলেই মা'র 
ইচ্ছা হইবে,” ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, 
“আমি তো! মনে করি রে, তোদের সকলের সব বকম অবস্থা, সব রকম 
ঈর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কই?” উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া 
বিশ্বাসের জেদ চালাইতে থাকিত, তাহা! হইলে ঠাকুর তাহাতে আর 
কিছু না বলিয়া শ্রেহপুর্ণ দর্শন ও মৃদ্মন্দ হান্তের ছ্বারা তাহার প্রতি 
নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন ১ অথবা বলিতেন, 
“কি বলব বাবু+ মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক।” এক্‌ নির্বন্ধাতিশয়ে 
পড়িঘাও কিন্তু ঠাকুর তাহার এরূপ ভ্রমপূর্ণ দূ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার 
ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের এরূপ ব্যবহার 
আমর! অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহাকে বারংবার বলিতে 
শুনিয়াছি, “কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে 


নেই।” 
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প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন 
প্রাডা গিয়াছে, তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া 
দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও ম্পর্শমাজ্রে অপরের শরীর- 
ভাব নষ্ট কর! সম্বন্ধে মনে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক 
টব বাগানে জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া 
শিববাত্রির কথ। থাকে । ম্বামী বিবেকানন্দ কালে এ ক্ষমতায় 
ভূষিত হইয। প্রভূত লোককল্যাণ সাধন কবিবেন-__ 
ঠাকুর এ কথ। আমাদিগকে বাবংবার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
মত উত্তমাধিকাবী সংসারে বিরল-_ প্রথম হইতে ঠাকুর এ কথা সম্যক্‌ 
বুঝিষা (বদ্দান্তোক্ত অছৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাহাব চরিত্র ও ধর্ম- 
জীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাক্ষপমাজের প্রণালীতে 
ছ্ৈতভাবে ঈশ্বরোপাসন পন শভান্ত স্বামীজীব নিকট বেদাস্তের “সোহহং 
ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিষ। পবিগণিত হইলেও ঠাকুব তাহাকে 
তদন্তশীলন কবাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন । স্বামীজী বলিতেন, 
“দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হুইবামাত্র ঠাকুব অপব সকলকে যাহ পড়িতে 
নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অগ্ঠ'গ্য 
পুস্তকের সহিত ত্াহাব ঘবে একখানি “অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ 
সেখানি বাহিব/করিয়া] প্রডিতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুব তাহা*ক এ 
পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া “মুক্তি ও তাহার সাধন, “ুগবদগীতা” বা 
কোন পুরাণগ্রস্থ পভিবাব জন্য দেখাইয। দিতেন । আমি কিন্তু তাহাব 
নিকট যাইলেই এ “অষ্টাবক্র-সংহিতা"খানি বাহিব কবিয়া পড়ি,ত 
বলিতেন। অথব1 অদৈতভাবপূর্ণ 'অধ্যাত্মরামায়ণের কোন অংশ পাঠ 
করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম_-ও বই পড়ে কি হবেগ আমি 
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ভগবান, একথা মনে করাও পাপ। এ পাপকথা এই পুস্তকে লেখা 
আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ঠীকুর তাহাতে হাসিতে 
হাসিতে বলিতেন, 'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে 
আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো 
আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান। কাজেই অন্নরোধে 
পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাহাকে শুনাইতে হইত ।” 

স্বামীজীকে এভাবে গঠিত করিতে থাকিলেওড ঠাকুর তাহার অন্যান 
বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকে ও নিরাকার সগুণ 
ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শ্রদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়, আবার কাহাকেও 
বা জ্বানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া__অন্য নানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর 
করাইয়] দিতেছিলেন ' এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ্ বালকভক্তগণ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন-উপবেশন, আহার-বিহার, 
ধর্মচর্চা প্রভৃতি কবিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে 

সগঠিত করিতেছিলেন। 

১৮৮৬ ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে 
দিন দিন ক্ষীণ হইয়। পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষ। অধিক উৎসাহে 
ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন--বিশেষতঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের । আবার স্বামীজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং 
তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন ন]। 
নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইক্া দিয়া! তাহাকে নিকটে 
ডাকাইয়া একাদিক্রমে ছুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাহার সহিত অপর 
বালক ভক্তদ্িগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কিভাবে 
পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে, 'তদ্বিষয়ে আলোচন! ও শিক্ষাপ্রদান 
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করিতেছিলেন। ভক্তদ্দিগের প্রায় সকলেই তখন **কুরের এইক্প 
আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ স্থপ্রতিষ্িত করিবার জন্াই ঠাকুর 
গলরোগরূপ একটা মিথা| ভান করিয়া বসিয়া! রহিয়াছেন--এ কার্ধ 
স্সিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ববৎ স্থস্থ হইবেন | স্বামী বিবেকানন্দ কেবল 
দিনদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুব যেন ভক্তদিগের নিকট 
হইতে বনুকালের জগ্ঠ বিদায় গ্রহণ কবিবার মত সকল আয়োজন ও 
বন্দোবস্ত করিতেছেনণ তিনিও এ ধাবণা সকল সময়ে রাখিতে 
পারিয়াছিক্তলন কি না৷ সন্দেহ। 

সাধনবলে স্বামীজীর ভিতর খন ম্পশসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি- 
সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে । তিনি মধ্যে মধ্যে 
নিজের ভিতক্ধ এরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অন্তভব করিলে ও, কাহাকে ও 
এভাবে স্পর্শ করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্ায এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন 
নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া! বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী 
হইয়া, তিনি তকর্ুক্তিসহায়ে এ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর ্‌ 
প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে এঁ বিষয় 
লইয়৷ ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণুগোল চলিতেছিল। 
কারণ স্বামীজীর স্বভাবই ছিল, যখন যাহা সতা বলিয়া বুঝিতেন, ত*' ন 
তাহা হাকিয় ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে অপরকে 
গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন । ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও 
অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে-বালক স্বামীজী তাহা 
তখনও বুঝিতে পাবেন নাই। 

আজ ফাল্ধনী শিবরাত্রি। বালক ভক্তদিগের মধো তিন চারিজন 
স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পুজা ও জাগরণে 
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রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ । গোলমালে ঠাকুরের পাছে 
আরামের ব্যাঘাত হয়, এজন্য বসতবাটা হইতে কিঞ্চ্দর পূর্বে অবস্থিত 
রন্ধনশালার জন্য নি্রিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে । সন্ধ্যার 
পরে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে 
মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্বাৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া! ভক্তগণ 
আনন্দিত হইয়াছেন। 

দশটার পর প্রথম প্রহবের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়! স্বামীজী 
পুজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 
সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন 
করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটার 
দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা" পূর্বোক্ত দিবা 
বিভূতির তীব্র অন্ভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহ অস্ত কার্ষে 
পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় 
 সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, “আমাকে খানিকক্ষণ ছুয়ে 
থাকত।” ইতিমধ্যে তামাক লইয়৷ গৃহে প্রবেশ করিয়। পূর্বোক্ত বালক 
দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া! নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ জান স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও 
তাহার এ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে । ছুই এক মিমিটকাল এভাবে 
অতিবাহিত হুইবার পর স্বামীজী চক্ষ উল্লীলন করিয়া! বলিলেন, “বাস্‌, 
হয়েছে। কিরূপ অন্ভৰ কর্‌ুলি ?” 

অ। ব্যাটারি ( 616০001০ ৮৪০15 ) ধরলে যেমন কি একটা 
ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাপে, এ সময়ে তোমাকে 


ছুয়ে সেইরূপ অন্তভব হতে লাগল। 
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অপর ব্যক্তি অভে্দানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, “স্বামীজীকে স্পর্শ করে 
তোমার হাত আপন! আপনি এঁদপ কাপছিল ?” 

অ। হা, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পারছিলুম ন1। 

এ সম্বন্ধে অন্ত কোন কথাবার্তা তখন আর হইল না, স্বামীজী তামাকু 
খাইলেল্ন। পরে সকলে ছুই-প্রহবের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ 
করিলেন । অভেদানন্দ একালে গভীর ধ্যানস্ত হইল। "এরূপ গভীর 
ভাবে ধ্যান করিতে আমর! তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই । 
তাহার সর্পরীর আডষ্ট হইয়] গ্রীবা ও মস্তক বাকিয়া গেল এবং 
কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতেব সংজ্ঞা এককালে লঞ্চ হইল। উপস্থিত 
সকলের মনে হইল, স্বামীলীকে ইতিপূর্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার 
এখন এপ গল্ভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে । স্বামীজীও তাহার এরুপ 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন। 

রাত্রি চারিটার সময় চতুর্থ প্রহরেব পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী 
রামরু্চানন্দ পৃজাগৃহে উপস্থিত হইযম্বা স্থামীজীকে বলিলেন, “ঠাকুব 
ডাকিতেছেন।” শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুবের 
নিকট চলিয়। গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকষ্কাননদ ও 
সঙ্গে যাইলেন। 

স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, “কি রে একটু জমতে না 
জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন 
কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে, তা বুঝতে পারবি-_মা-ই বুঝিয়ে 
দ্বেবেন। ওর ভিতর তোর ভাৰ ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করুলি বল 
দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেট] সব নষ্ট হয়ে গেল ।-_ 
ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে 
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হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, ছোড়াটার অদেষ্ট 
ভাল ।” 

স্বামীজী বলিতেন, “আমি তে! একেবারে অবাকৃ। পুজার সময় 
নীচে আমরা যা যা করেছি, ঠাকুর সমস্ত জানতে পেরেছেন ৷ কি করি-_ 
তার এরূপ ভত্নায় চুপ করে রইলুম ।” 

ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূবে ধর্মজীবনে অগ্রসর 
হইতেছিল, তাহার তো একেবাবে উচ্ছেদ "হইয়া যাইলই, আবার 
অদ্ধৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদাছ্ত্তর দোহাই 
দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিবোধী অনষ্ঠানসকল করিয়া! ফেলিতে 
লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবেব উপদেশ করিতে 
ও সঙন্গেহে তাহার এপ কার্ধকলাপের ভুল দেখাইয়া «দতে থাকিলেও 
অভেদানন্দের এ ভাব-প্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রতোক কার্ধান্ষ্ঠানে 
যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া, ঠাকুরের শবীবত্যাগের বহুকাল পবে সাধিত 
হুইয়াছিল। 
. সত্যলাভ অথবা জীবনে উহাব পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষরূত 
চেষ্টাসকলকে মিথ্যা ভান বলিয়া ধাহাবা গ্রণণ করেন, এ শ্রেণীর 

ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে 


রা তাহাদিগের স্তায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা 
নবেব ম্যায় হয় কখনও শুনি নাই । বরং অনেক সময় তাহাকে 


বলিতে শ্বনিয়াছি, 'নরলীলায় সমস্ত কার্যই সাধারণ 

নরের স্ঠায় হয় , নরশরীর স্বীকার করিয়! ভগবানকে নরের ন্তায় স্থখছ্‌ঃখ 

ভোগ করিতে এবং নরের ন্ায় উদ্ভম, চেষ্টা ও তপস্যা! দ্বারা সকল বিষয়ে 

পূর্ণত্বলাভ করিতে হয়।' জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এঁ কথা বলে 
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এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এরূপ ন1! হইলে জীবের প্রতি 
কথায় ঈশ্বরকৃত নরবপু ধারণের কোন সার্থকতা থাকে না। 

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাব ভিতর আমরা 
ছুই ভাবের কথা দেখিতে পাই । তাহাব কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিলেই 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন । দেখা যায়, একদিকে 
তিনি তাহার ভক্ষগণকে বলিতেছেন, “€ আমি ) 
ভাত”রে ধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা”, ছাচ 
তৈয়ারী হয়েছে, তোরা সেই ছাচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল ও গড়ে 
তোল”, “কিছুই যদি না পারবি তো আমার উপব বকলমা দে” ইত্যাদি । 
আবার অন্তাদিকে বাঁপতেছেন, “এক এক কবে সব বাসনা ত্যাগ কর, 
তবে তো হবে,”,ঝডের আগে এটো পাতাব মত হয়ে থাক”, “কামিনী- 
কাঞ্চন ত্যাগ কবে ঈশ্বরকে ডাক”, “আমি যোল টাং (ভাগ ) করেছি, 
তোরা এক টা” (ভাগ খা অংশ ) কর” ইত্যাদি। আমাদের বোধ 
হয়, ঠাকুরের এ দুই ভাবেব কথাব অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই 
আমরা দৈব ও পুরুষকার, নিতর ও সাধনেব কোন্টা ধরিয়া জীবনে 
অগ্রসর হইব, তাহা স্থির কবিয় উঠিতে পারি নাই । 

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমর! জনৈক বন্ধুর সহিত মানবেব ম্বাধীনেচ্ছ, 
কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদান্থবাদের পর 
উহার যথার্থ মীমাংসা! পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। 
ঠাকুর বালকর্দিগেব বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে 
গম্ভীরভাবে বলিলেন, “ম্বাধীন ইচ্ছা কিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? 


দৈব ও পুরষকার 
সম্বন্ধে ঠাকুরের মত 


স্বামী নিরগ্রনানন্দ। ১৯৪ হ্ীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইহাব শরীবত্যাগ হফ। 
১১ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ এ কথা শেষকালে 
বুঝতে পারে । তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় 
বেঁধে রেখেছে-__গরুট1 খোঁটার এক হাত দূরে াড়াতে পারে, আবার 
দড়িগাছটা যত লম্বা ততদুরে গিয়েও দাড়াতে পারে- মানুষের স্বাধীন 
ইচ্ছাটাও এরূপ জানবি। গকুটা এতট] দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা 
বস্থক, দ্াড়াক বা ঘুরে বেড়াক-_-মনে করেই মানুষ তাকে বীধে। 
তেমনি ঈশ্বর মান্ষকে কতকটা শক্তি দিঁয়ে তার ভিতরে সে যেমন 
ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন । * তাই মান্ুষ 
মনে করছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোটায় বাধা আছে। তবেকি 
জানিস্, তার কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাধতে 
পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, ষ্টাই কি গলার 
বাধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন । 

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাস! করিলাম, “তবে মহাশয়, সাধনভজন 
করাতে তো মানুষের হাত নাই? সকলেই তে। বলিতে পারে--আমি 
যাহা] কিছু করিতেছি, সব তাহার ইচ্ছাতেই করিতেছি ?” 

ঠাকুর-__মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই, খোচা নেই, 
মুখে বললে কি হবে । কাটায় হাত পড়লেই কাট] ফুটে উঃ, করে উঠতে 
হবে। সাধনভজন করাটা যদি মানষের হাতে থাকত, তবে তো সকলেই 
তা করতে পারত-_তা পারে না কেন? তবে কি জানিস, যতটা শৃক্তি 
তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না করলে তিনি আর 
অধিক দেন না। এজন্যই পুরুষকার বা উদ্ভমের দরকার । দেখ. না, 
সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম করে তবে ঈশ্বরকপার অধিকারী হতে হয় । 
এরূপ করলে তার কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। 

১৭ 


সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন 


কিন্ত ( ভার উপর নির্ভর করে ) কিছু না কিছু উদ্যম করতেই হয়। এ 
বিষয়ে একটা গল্প শোন্‌-_ 

“গোলোক-বিহারী বিষণ একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ 
দেন যে, তাকে নরকভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল। 
নানারূপে স্তবস্ততি করে তাকে প্রসন্ন করে বললে-_ 
আচ্ছ] ঠাকুর, নরক কোথায়, কিন্ূপ, কত রকমই বা 
আছে, আমার জানতে ইচ্ছা! হচ্ছে, কৃপা করে 
আমাকে বলুন্‌। বিষ্ণণ তখন ভূঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে 
যেরূপ আছে একে দেখিয়ে বললেন, এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে 
নরক | নারদ বলে, "বটে ? তবে আমার এই নরকভোগ হ"ল- বলেই 
এ আকা নরকেব উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলে । 
বিষু হাসতে হাসতে বললেন, “সেকি? তোমার ননকভোগ হল কই ?, 
নারদ বললে, “কেন ঠাকুর, তোমারই স্জন তো! স্বর্গ নরক ! তুমি একে 
দেখিয়ে যখন বললে-__এই নরক, তখন এ স্থানটা সত্যসত্যই নরক হল, 
আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল। 

নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কি না! বিষ্ণুও তাই 
| €তথাস্ত বললেন । নারদকে কিন্তু তীর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে এ 
আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (এ উদ্যমটুকু করে ) তবে তার ভোগ 
কাটল ।”__এইরূপে কপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে, 
তাহা' ঠাকুর এ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া 
বলিতেন। 

নরদেহ ধারণ করিয়। নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের 
স্তায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অন্থভব করিতে হয়। 

১৩ 


এ বিষয়ে প্রীবিষু 
ও নারদ-সংবাদ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ 


আমাদিগেরই হ্যায় উদ্যম করিয়া তাহাদিগকে এ সকলের হম্ত হইতে 
মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয় এবং যতদিন না এঁ পথ 
আবিষ্কৃত হয়, ততদিন তাহাদিগের অন্তরে নিজ 
তি দেবস্বদূপের আভাস কখনও কখনও অক্লক্ষণের 
অবতারপুরুষের জন্য উদ্দিত হইলেও উহা আবার গ্রচ্ছন্ন হইয়া 
হন রী পডে। এইবূপে বহুজনহিতায়” মায়ার আবরণ 
স্বীকার করিয়া লইয়! স্কাহাদিগকে আমাদিগেরই 
ম্তায় আলোক-আধারেব রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয় । তবে 
্বার্থন্থখচেষ্টার লেশমাত্র তাহাদের ভিতরে না থাকায় তীহারা জীবনপথে 
আামাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভাস্তরীণ 
সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন-সমস্তার 
সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন। 
নবের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়' 
দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমার্দিগের প্রভৃত কল্যাণ 
সাধিত হয় এবং এজন্যই আমরা তাহার মানবভাবসকল সর্বদা পুরোব্তী 
বাখিয়! তাহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। 
'মামাদেরই মত একজন বলিয়। তাহাকে না৷ ভাবিলে, তাহার সাধনকালের 
অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টারদদির' কোন অর্থ খুঁজিয়া 
এ পাওয়| যাইবে না। মনে হুইবে, যিনি নিত্য, পূর্ণ, 
পুরুষের জীবন ও তাহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে 
0 হইবে, তাহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা “লোক 
যায় ন। ঠ 
দ্বেখানো' ব্যাপার মাত্র । জ্ধু তাহাই নহে, ঈশ্বর- 
লাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার 


১৪ 


সাধকভাবালোচনাব প্রয়োজন 


উদ্যম, নিষ্ঠ ও ত্যাগ আমাদিগকে এরূপ কবিতে উৎসাহিত ন। করিয়া 
হৃদ্য বিষম উদ্াসীনতায় পূর্ণ কবিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগেব আব 
জডত্বের অপনোদন হইবে না। 

ঠাকুরের কুপালাভের প্রত্যাশী হুইপেও আমাদিগকে তাহাকে 


বদ্ধমানর,মানব- আমাদিগেবই ন্য।য মানবভাধসম্পন্ন বলিঘা গ্রহণ 
ভাব মাত্রই কবিতে হইবে । কাবণ, ঠাকুর আমাদিগেব ছ:খে 
বুঝিতে পাবে 


মমবেদনাভাগী হইযাই তো আমাদ্দিগেব দ্রঃখমোচনে 
অগ্রসব হইবেন । অতএব যেদিক দিযাই দেখ, তাহাকে মানবভাবাপন্ন 
বলিয়া চিন্তা কব! ভিন্ন আমাদ্দিগেব গত্যন্তব নাই। বাস্তবিক, যতদিন 
না আমবা সববিখ বন্ধন হই?ত মুক্তিনাভ কবিয়া নিগুণ দ্বে-স্বকপে স্বযং 
প্রতিষ্ঠিত হই্তে পারিব, ততদ্দিন পর্যন্ত জগৎকাবণ ঈশ্বরকে এবং 
ঈশ্বরাবতাবদিগাক মানবলাবপন্ন বনিষীই আমাদিগকে ভাবিতে ৪ গ্রহণ 
করিতে হইবে । “দেবো ভূত্বা দেব যজেৎ” কথাটি এবপ বাস্তবিকই 
সতা। তুমি যদি স্ব সমাধিবশে নিবিকল্প ভূমিতে পৌছাইতে পাবিষ়া 
থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বৰপেব উপলব্ধি ও ধাবণ৷ কবিয়া 
তাহার যথার্থ পূজা! করিতে পাবিবে। আর, যদি তাহা না পারিযা থাক 
তবে তোমাব পুজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবাব ও যথার্থ পূজাধিকা 
পাইবাব চেষ্টামাত্রেই পর্যবসিত হইবে এবং জগৎ্কাবণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট 
শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার স্বতঃ ধাবণা হইতে থাকিবে। 

দেবত্বে আরূঢ হইয়া এবপে ঈশ্বরের মাযাতীত দেবন্ববপের যথার্থ 
পূজ1 করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিবল। আমাদিগের মত দুর্বল অধিকারী 
উহা হইতে এখনও বনুদুবে অবস্থিত। সেইজন্য আমাদিগেব ন্যাষ 
সাধাবণ ব্যক্তিব প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদযেব পৃজাগ্রহণ 
১৫ 


শ্রীশ্রীরামকৃ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ-_মানবীয় ভাব ও 
দেহ স্বীকার করিয়া দেবমানব-রূপধারণ। পূর্ব পূর্ব যুগাবিভূঃত 
দেবমানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধন- 


এজন্য মানবের প্রতি 
রর কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের 


মানবদেহধারণ, অনেক স্থবিধা আছে, কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাহার 
সিযা মানের জীবনের এঁ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদ্দিগের 
ভাবিয়া অবতার- 

পুরুষের জীবনা- নিকট বিস্তৃুতভাবে আলোচনা করায় মে সকলের 
লোচনাই জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া 
কল্যাণকর 


রহিয়াছে । আবার, আমর] তাহার নিকট যাইবার 
হ্বল্পকাল পূবেই তাহার সাধকজীবনের বিচিজাভিনয় দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটার লোকসকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিন্ল এবং এঁ নকল 
বাক্তিদিগের অনেকে তখনও এ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাহাদিগের 
প্রমুখাৎ এ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়্াছিলাম। 
সে যাহ! হউক, এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধনতত্বের 
মূলস্ত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া! লওয়া 
ভাল। অতএব এর বিষয়ে আমরা এখন কথঞ্চিং আলোচনা করিব । 
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সাধক ও সাধন! 


ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় ঘথাযথ পাইুত হইলে 
আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইহব। 
অনেকে হয়তো একথান্ম বলিবেন, ভারত তো! চিরকাল কোন ও-ন"- 
কোনও ভাবে ধর্মসাধনে লাগিয়া! রহিয়াছে, তবে এ কথ! আবণ্ব 
পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভাবত 
আধ্যাত্মিক গার সতাসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিঙ্গ 
জাতীয় শক্তি «যতদুর বায় করিয়! আসিয়াছে এবং এখনও কবিতেছে, 
পৃথিবীর অপব কোন্‌ দেশেব কোন্‌ জাতি এতদূর করিয়াছে? 
কোন্‌ দেশে ব্রন্মজ্ঞ অবতার-পুকষসকলের আবিতাব এত অধিক 
পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিবপরিচিত আমাদিগচুক 
এ বিষয়ের মূলন্ুত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া] বল! নিশ্রয়োজন । 
কথা সত্য হইলেও এরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, 
সাধনা সম্বন্ধে অনেকস্থলে জনসাধারণের একটা কিস্তৃতকিমাক: 
ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় । উদ্দেশ্য বা গন্থবোর 
নিপা প্রতি লক্ষ্য হাবাইয়! তাহারা অনেক সময় কেবল- 
্রান্ত ধারণ! মাত্র শারীরিক কঠোরতায়, ছুষ্প্াপ্য বস্তমকলেব 
ংযোগে স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক 
অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বারোধে এবং এমন কি, অসম্বদ্ধ মনের বিসদুশ 
চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে । আবার একপও 
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দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসে বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ ও 
সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ 
কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদ্দেশ করিয়াছেন, সেই 
সকলকেই সাধন! বলিয়! ধারণাপৃবক সকলের পক্ষেই এ সমূহের অনুষ্ঠান 
সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেকস্থলে প্রচারিত হইতেছে । বৈরাগ্যবান 
না হইয়া__সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত 
থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগতৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রোধি- 
বশীভূত সর্পের ম্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরপ ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে 
দেখিতে পাওয়৷ যাইতেছে । অতএব যুগযুগাস্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও 
চেষ্টার ফলে ভারতের খধিমহাপুরুষগণ সাধনাসম্বন্ধে যে সকল তত্বে 
উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়বিরুদ্ধ 
হইবে ন|। 
“ঠাকুর বলিতেন, “সবভৃতে ব্রহ্ষদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা” 
সাধনার চরম উন্নতিতেই উহ মানবের ভাগো উপস্থিত হয়। হিন্দুর 
, সর্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ এঁ কথাই বলিয়া 
তে রর থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্কুল সুক্ষ, চেতন- 
অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে: পাইতেছ-__ইট, 
কাঠ, মাটি, পাথর, মানুষ, পশ্ত, গাছপালা, জীব-জানোয়ার, দেব-উপদেৰ 
_-সকলই এক অহয় ব্রহ্মবস্ত। ব্রহ্ষবস্তকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে 
দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ভ্রাণ ও আম্বাদ করিতেছ। তাহাকে লইয়া 
তোমার সকলপ্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও 
তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত ও ব্যক্তির 
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সহিত তুমি এরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে 
স্ন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়! থাকে এবং এসকল নিরসনে শান্ত যাহা 
বলিয়া থাকেন, প্রপ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠকবে এখানে 
বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবাব সম্ভাবনা । 
প্রশ্ন । এ কথ। আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে না কেন ? 
উত্তর । তোমরা ভ্রমে পডিয়াছ। যতক্ষণ না এ ভ্রমূ দূরীভূত হয়, 
ততক্ষণ কেমন করিয়] এক্ভ্রম ধরিতে পারিবে % যথার্থ বস্ত ও অবস্থাব 
সহিত তুলনা করিয়াই আমর] বাহিরের ও ভিতবের ভ্রম ধরিয1 থাকি | 
পূর্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের এপ জ্ঞানের প্রয়োজন। 
প্র। আচ্ছ।. এরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি এব" কবে হইতেই বা 
আমাদেব এই ভ্তম আসিয়া উপস্থিত হহল ? 
উ। ভ্রমেব কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও 
'তাহাই-_অজ্ঞান। এ অক্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে 
জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পডিয়! 
শ্রম বা অজ্ঞানবণ্তঃ রুহিয়াছ, ততক্ষণ উহা! জানিবার চেষ্টা বৃথা । স্বপ্ন 
সত্য প্রতাক্ষ হয না। 
অজ্ঞানাবস্থায় ধাকিষা যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি 
লা কারণ বুঝা হম়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াষ্ট 
' উহাকে মিথ্যা বলিষ! ধারণা হগ্ন। বলিতে পার-_ 
ত্বপ্র দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির “আমি স্বপ্ন 
দেখিতেছি' এইবপ ধারণা থাকিতে দেখা যায । সেখানেও জাগ্রঘবস্থার 
স্বৃতি হইতেই তাহাদের মনে এ ভাবেব উদয় হইয়া থাকে । জাগ্রদবস্থায় 
জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অথয় ব্রহ্মবস্তর স্মৃতি 
একপে হইতে দেখা যায় । 
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প্র। তবেউপায়? 

উ। উপায়--এঁ অজ্ঞান দূর কর। এভ্রমবা অজ্ঞান যে দূর কর! 
যায়, তাহ! তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পুব পূর্ব খধিগণ উহ্থা 
ঘুর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়! দূর করিতে হইবে 
বলিয়া! গিয়াছেন। 

প্র। আচ্ছা, কিন্তু এ উপায় জানিবার পূবে আরও দুই-একটি প্রশ্ন 
করিতে ইচ্ছা! হইতেছে । আমরা এত লোকে খাহা দেখিতেছি, প্রতাক্ষ 
করিতেছি, তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্লসংখ্যক খধিরা যাহা 
বা যেরূপে জগৎ্টাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিতেছ-_ 
এটা! কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাহার] যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
তাহাই ভুল? 

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই যে সবদ] 
সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। খধিদিগের প্রত্যক্ষ সতা বলিতেছি, 

কারণ এ প্রত্যক্ষসহায়ে তাহার! সর্ববিধ দুঃখের হস্ত 
টি হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকারে ভয়শৃন্য ও চিরশান্ঠির 
ভাহাই সত্য।  “ অধিকারী হুইয়াছিলেন এবং নিশ্চিতমৃত্যু মানব- 
উহার কারণ জীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা 
উদ্দেশ্তেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তত্তিন্ন যথার্থ জ্ঞান মাঁনবমনে সর্বদা 
সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদগুণরাজির বিকাশ করিয়া 
উহাকে অদ্ভুত উদ্ারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে ; খষিদিগের জীবনে একূপ 
অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমর! শাস্ত্রে পাইয়া! থাকি এবং 
তীহাদিগের পদাচুসরণে চলিয়া, ধাহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাদিগের 
ভিতরে এ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই। 


১ 


সাধক ও সাধনা 


গ্র। আচ্ছা, কিন্ত আমাদের সকলেরই ভ্রম একগ্রকারের হইল 
কিরূপে? আমি যেটাকে পণ্ড বলিয়া বুঝি, তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন 
মান্ুষ বলিয়া বুঝ না, এইরূপ, সকল বিষয়েই। 
অনেকের একবণ এত লোকেব এবূপে সকল বিষয়ে একই কালে 
ভ্রম হইলেও ভ্রম 
কখনও.সত্য হয় না। একই প্রকার ভুল হওয়া! অল্প আশ্চর্ষের কথা নহে। 
পাচজনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণ] করিলে অপর 
পাচজনেব এ বিষয়ে সত্ৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই তো দেখা যায়। 
এখানে কিন্তু এ নিয়মেব একেবাবে ব্যতিক্রম হইতেছে । এজন্ত তোমাব 
কথা সম্ভবপর বলিয়। বোধ হয় না। 
উ। অল্পসংখ্যক খবিদ্িগকে জনসাধারণেব মধো গণনা না করাতেই 
তুমি নিয়মের বীতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্নেই 
এ রিবষ়্র উত্তর দেওয়! হইয়াছে । তবে যে 


বিরাট মনে জগতবপ জিজ্ঞাসা করিতেছ, সকলের একগ্রকারে ভ্রম হইল 


রা না কিবপে ? তাহার উত্তরে শান্তর বলেন_এক অসীম 
বলিয়াই মানব- 

সাধারণের একবপ অনন্ত সমষ্টি-মনে জগত্রূপ কল্পনার উদয় হুইয়াছে। 
ভ্রম হইতেছে। তোমার), আমার এবং জনসাধারণের বাষ্টিমন এ 
855 বিরাট মনেব অংশ ও অঙ্গী ওয়ায় আমাদ্দিগতে 
এজন্য ভ্রমে 2 তত হ | 
াবদ্ধ নহে এ একই প্রকাব কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। 


এজন্তই আমবা প্রতোক পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য 

কিছু বলিয়৷ ইচ্ছামত দেখিতে বা! কল্পনা! করিতে পারি না। এজন্যই 

আবার যথার্থ জানলাভ কবিয়া৷ আমাদের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমেব 

হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে, 

সেইরূপই থাকে । আর এক কথা, বিরাটমনে জগতরূপ কল্পনার উদয় 
২১ 


জ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


হইলেও তিনি আমার্দিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন 
না। কারণ, সর্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রস্থত জগৎকল্পনার ভিতরে ও 
বাহিরে অয় ব্রহ্ববস্তকে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া 
থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয় 
পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, “সাপের মুখে বিষ বয়েছে, সাপ এ 
মুখ দিয়ে নিত্য আহাবরাদি করছে, সাপের তাতে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু 

সাপ যাকে কামড়ায়, এ বিষে তার তৎক্ষণাৎ ত্য 1” 
অতএব শাব্তদৃষ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভৃত জগৎটা এক- 
ভাবে আমাদেরও মনঃকল্লিত। কারণ, আমার্দিগের ক্ষুদ্র বাষ্ি-মন 
সমগ্লিভূত বিশ্বমনের সহিত শরীর 9 অবয়বাদির 


জগতরপ কল্পনা 


মেরকানের ন্যায় অবিচ্ছে্য সম্বন্ধে নিতা অবস্থিত। আবার 
বাহিরে বর্তমান। এ জগত্রূপ কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে 
প্রকৃতি অনাদি 


ছিল না, পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা 
যায় না। কারণ নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদয়- যাহা 
না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সষ্টি হইতে পারে না জগৎরূপ 
কল্পনারই মধাগত বন্ধ অথবা এ কল্পনার সহিত উহার অবিচ্ছেভ্ভাবে 
নিতা বিদ্যমান । স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক এ 
কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন স্জজনীশক্তির মূলীভূত 
কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়৷ শিক্ষা দিয়াছেন, 
তাহাও হাদয়ঙ্গম হইবে । জগতৎট] যদি মনঃকল্লপিতই হয় এবং এ কল্পনার 
আরম্ভ যদি আমরা “কাল” বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া 
থাকে, তবে কথাটা] দাড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই 
জগত্রূপ কল্পনাটা ত্দাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিচ্যমান রহিয়াছে । আমাদিগের 
২২ 
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ক্ষুদ্র ব্যটি-মন বহুকাল ধরিয়া এ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া! জগতের অস্তিত্বেই 
দু ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগতরূপ কর্নার অতীত অদ্ধধ 
্রক্ববস্তব সাক্ষাৎ দর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিযা জগৎটা! যে মনংকল্পিত 
বস্তমাত্র, এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে 
পান্িতিছে না । কারণ পৃবেই বলিযাছি, যথার্থ বস্ত ও অবস্থাব সহিত তুলনা 
করিয়াই আমরা বাহিব্ব ও ভিতবেব ভ্রম ধবিতে সর্বদা সক্ষম হই। 
এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সন্দ্ধে আমাদিগেব ধারণা ও 
অন্ুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অশ্যাসের ফাল বর্তমান আকাব ধারণ 
কবিযাছে এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে 
৮ হুইল আমাদিগকে এখন নামবপ, দেশ কাল, মন- 
সহিহ পরিচিত বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়েব অতীত 
রা ৪ পদ". সহিত পবিচিত হইতে হইবে । এ পবিচষ 
পাইবাব চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শান্তর “সাধন” বলিষা 
নিদেশ কবিযাছেন ১ এবং এ চেষ্ট। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে যে স্ত্রী 
বা পুরুষে বিদ্যমান, তাহাবাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া 
থাকেন। 
সাধারণন্তাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্ত অন্যসন্ধানেব পৃর্বো ও 
চেষ্ট। ছুইটি প্রধান পথে* এতকাল পযন্ত প্রবাহিত হুইযা আসিাছে। 
প্রথম, শাস্ত্র যাহাকে 'নেতি, নেতি” বা! জ্ঞানমার্গ 
শি রর ও বলিয়া নির্দেশে কবিযাছেন , এবং দ্বিতীয় যাহা 
সাধনপথ “ইতি, ইতি' বা ভক্কিমার্গ বলিষ। নির্দিষ্ট হইয থাস্পে। 
জ্ঞানমার্গেব সাধক চবমলক্ষ্যের কথা প্রথম হইতেই 
হদঘে ধারণ! ও সব্দা স্মরণ বাখিযা জ্ঞাতসাবে তদভিমুখে দিন দিন 
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অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকের! চরমে কোথায় উপস্থিত 
হইবেন, তদ্ঘিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর 
লক্ষ্যাস্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া! পরিশেষে জগদতীত 
অদ্বৈতবস্তর্র সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়৷ থাকেন। নতুবা জগৎমম্বন্ধে 
সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে, তাহা! উভয় পথের পথিকগণকেই 
ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহ প্রথম হইতেই , সর্বতোভাবে পরিত্যাগ 
করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়। 
সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পবিণামে জ্ঞানীর ন্তায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ 
করিয়া “একমেবাদ্ধিতীয়ং তত্বে উপস্থিত হন। জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত 
স্বার্থপর, ভোগস্থথৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণাব পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য: 
বলিয়া নিদেশ করিয়াছেন । 

নিত্/পরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা- 
জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্ধ জগৎসন্বন্ধবীয় সাধারণ 
ধারণা ত্যাগ করিয়া “নেতি, নেতি মার্গে জগৎ্কারণের অন্তসন্ধান করা 
প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। 
সেজন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের 
সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের 
সম্যক পরিপুষ্টি হ ওয় দেখিতে পাওয়া যায় । 

'নেতি, নেতি”__নিত্যন্বূপ জগৎকারণ “ইহা নহে, উহা নহে” করিণা 
সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তমু্থ হুইয়! পড়িয়াছিল, 
উপনিষদ্‌ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল, বাহিরের 
অন্ত বস্তসকল অপেক্ষা! তাহার নিজ দেহমনই তাহাকে সর্বাগ্রে জগতের 
সহিত নগ্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, দেহ-মনাবলম্বনে 
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জগৎকারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার পন্ধান শীদ্র পাইবার 
সন্ভাবনা। আবার “হাড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা 
যায়, ভাত-হাঁড়িট! সুমিদ্ধ হইয়াছে কি না”; তদ্দ্রপ 

“নেতি, নেতি' পথের 
লক্ষ্য--'আমি কোন আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান 
পদার্থ শুদ্বিযম.. পাইলেই অপর বস্ত ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার 
সিটি অন্বেষণ পাওয়া যাইবে । এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের 
নিকট “আমি কোন্‌ পদার্থ”, এ বিষয়ে অন্রসন্ধীনই একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়া উঠে । 

পূর্বে বলিয়াছি জগৎস্মবন্ধীয় সাধারণ ধারণা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ 
সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। এধারণার একান্ত ত্যাগেই মানবমন 
সর্ববৃত্তিরহিত হইয়! সমাধির অধিকারী হয়। এরূপ 
সমাপ্দি-কচ্গ শান্তর ননিবিকল্প” সমাধি আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক "আমি বাস্তবিক কোন্‌ পদার্থ, এই 
তত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিৰপে নিধিকল্প সমাধিতে উপস্থিত 
হন এবং এ কালে তাহার কীদ্ুশ অনুভব হইয়! থাকে, তাহা আমরা 
পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।* অতএব ভক্তিপথের পথিক এঁ সমাধি 
অন্থভবে কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, পাঠককে এখন তদ্দিষয়ে 
কিঞিৎ বল! কর্তব্য | 

*ভক্তিমার্গকে ইতি, ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দেন করিয়াছি। 
কারণ, এ পথের পথিক জগতের অনিত্যত। প্রতাক্ষ করিলেও জগৎকর্তা 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হুইয়া তৎরুত জগৎতরূপ কার্ধ সত্য ও বর্তমান বলিষ" 


নিবিকঈগ সমাধি 


* গুকন্ভাব-_পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় দেখ। 
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বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব বস্ত ও ব্যক্তিকে 
ঈশ্বরের সহিত সন্বন্বযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। এ সম্বন্ধ দর্শন 
করিবার পথে যাহ! অন্তরায় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাকে তিনি 
দুর-পরিহাব কবেন। ততিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপেরণ প্রাতি 
অন্থরাগে ও ধ্যানে তন্ময হওযা এবং তাহারই প্রীতির নিমিত্ত 
সর্বকাধাহুষ্টান করা ভক্তের আশ লক্ষা হইয়া থাকে । 
রূপের ধ্যানে তন্ময় হইযা কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়' 
নির্বিকল্প অবস্থায় পৌছিতে পারা যায়, এইবার আমবা তাহার অনুশীলন 
করিব। পুরে বলিয়াছি, ভক্ত ঈশ্ববের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট 
বলিয়৷ পরিগ্রহ কবিয়া তাহাবই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম 
প্রথম ধ্যান করিবার কালে, তিনি এ ইট্টমৃ্তিব সর্বাবয়সম্পূর্ণ ছবি 
মানসনয়নের সম্মুখ আনিতে পারেন না, কখন উহার হস্ত, কখন পদ 
এব" কখন বা মুখখানিমাত্র তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, উহাও আবাব 
দর্শনমাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থিবভাবে অবস্থান করে ন]। 
অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে এ মৃতিব সবাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস- 
চক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয। ধান ক্রমে গভীরতর হইলে 
এ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয়, ততক্ষণ স্থিবভাবে 
'ইতি,ইতি' পথে সম্মুখে অবস্থান করে। “পরে ধ্যানেব গভীরতার 
নিষিকল্প সমাধি 
লীভের বিবরণ. তারতমো এ মৃত্তির চলা-ফেরা, হাসা, কথাক্কহা 
এব চরমে উহার স্পর্শ পর্যস্তও ভক্তের উপলব্ধি 


1 ব্রাঙ্গলম্াজেব উপাসনাকেও আমরা রূপে ধ্যানের মধোই গণনা করিতেছি। 
কারণ আকাররহিত সর্বগুণাশ্থিত ব্যক্তিতের ধ্যান করিতে বাইলে আকাশ, জল, বায়, তেজ 
প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সদ্রশ পদার্থবিশেষই মনে মধ্যে উদিত হইয়! থাকে । 
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হয়। তখন এ মৃত্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় 
এফং ভক্ত চক্ষু মুত্রিত বা উন্মীলিত করিয়। ধ্যান করুন না কেন, এ মৃত্তির 
এ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পরে, 'আমার 
ইষ্টই ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ কবিয়াছেন'__-এই বিশ্বাসের ফলে 
ভক্তন্সাধক আপন ইট্মৃত্তি হইতে নানাবিধ দিব্যবূপসকলের সন্দর্শন 
লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন_-“যে নাক্তি একটি রূপ এ প্রকার 
জীবস্তভাবে দর্শন করিয়াছে, তাঁভাব অন্য সব রূপের দশন সহজেই 
আসিয়া উপস্থিত হয় ।” 

ইতিপুৰে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা 
বুঝিতে পারি। এপ দ্রীবস্য মুততিসকলের দর্শনলাভ যাহার ভাগ্যে 
উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দুষ্ট পদার্থসকলের ন্যায়, ধ্যান- 
কালে দৃষ্ট ভাব্রাজ্যগত ৭ সকল মুৃতিব সমান অস্তিত্ব অন্তভব হইতে 
থাকে । এরূপে বাহ জগৎ ও ভাববাজোব সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, ততই তাহার মনে পাহা জগত্টাকে মনঃকল্লিত বলিয়া 
ধারণ! হইতে থাকে । আবাব গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজোর অনুভব 
ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া! উঠে যে, সেই সময়ের জন্য তাহার বনু 
জগতের অন্রভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের এঁ অবস্থাকেই শা 
সবিকল্প সমাধি নামে নির্দেশ কবিয়াছেন। এ প্রকাব সমাধিল্ণলে 
মানসিক শক্তিগ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ জগতেব বিলয় হইলেও ভাব- 
বাজোর বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু € বাক্তিসকলের সহিত বাবহার 
করিয়া আমর! নিতা যেরূপ স্বখছুঃখাদ্দির অন্ভব করিয়া থাকি, আপল 
ইষ্মৃত্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন ঠিক তন্দ্রুপ অনুভব করিতে থাকেন । 
কেবলমাত্র ইষ্টমৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে তখন যত কিছু 
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ংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে | এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন 
করিয়া ভক্তের মনে এ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাশ্তব 
তাহার এ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন । 

এইৰপে ভাবরাজোর অন্তর্গত বিষয়বিশেষের চিস্তায় ভক্তের মনে 
স্কুল বাহা জগতের এবং এক ভাবের প্রাবলো অন্ত ভাবসকলের বিলয় 
সাধিত হয়। যেভভ্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, 
সমাধির নির্বিকল্পভূমিলাভ তাহার নিকট অধিক দূরবর্তী নহে। জগতের 
বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্বজ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন, 
তাহাঁব মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দুঢসংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে 
হইবে না। মনকে এককালে নিধিকল্প করিতে পাবিলে ঈশ্বরসন্ভোগ 
অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবাব ধারণ] হইলেই" তাহার সমগ্র 
মন এদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রাগ্তক ও ঈশ্বর কপায় তিনি 
অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্ৈতজ্ঞানে 
অবস্থানপূবক চির্শাস্থিব অধিকারী হন। অথবা বল! যাইতে পাবে, 
প্রগাচ ইষ্টপ্রেমই তাহাকে এ ভূমি দেখাইয়। দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের 
ন্যায় উহার প্রেরণা তিনি আপন ইষ্টেব সহিত তখন একত্বান্ভব 
কবেন। 

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চবম লক্ষে উপনীত হইবার এরূপ 
ক্রম শাস্বনির্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব, উভয় 
ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিছ্যযান থাকায় সাধনকালেই 
তাহাদিগকে কখন কখন নিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাহাদ্দিগের স্বভাবতঃ 
বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে এরূপ হইয়া থাকে ; অথবা ভিতরের 

১৬০ 


সাধক ও সাধনা 


দেবভাব তাহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থ। হওয়ায়, উহা তাহাদিগের 
ম$নবভাবের বহিবাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া এবপে ন্বতঃপ্রকাশিত 
হয়_মীমাংস যাহাই হউক না কেন এরূপ ঘটন1 কিন্থ অবতার- 


অবতারপুকষে দেব ও 
মানব, উভয় ভাব 
বিছ্ামান থাকায় 
সাধনকালে 
তাহাদিগকে সিদ্ধের 
ম্যায় প্রতীত হয়। 
দেব ও মানব, উভয় 
ভাবে ঠাহাদিগের 
জীবনালোচন। 
আবশ্যক 


পুরষসকলের জীবন মানববুদ্ধিব নিকটে ভতেছ্য 
জটিলতাষয় করির। রাখিয়াছে । এ ভটিপ রহস্তেব 
কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্ত 
অদ্ধান্ম্পন্ন হইয়া উহা অন্শীলনে মানবেব অশেষ 
কলাণ সাধিত হয়, একথা ধব। প্রাচীন পৌবাণিক 
যুগে অবতাবচবিত্রেব মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিঘা 
“দব্ভাবটির আলোচনাই কবা হইয়াছিল 
সন্দেহশীল বর্তমান যুগে এ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটিব আলোচনাই চঙগিয়াছে। 


বর্তমান ক্ষেত্রে আমল্। এ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভদ্ব 
ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে 
বুঝাইতে প্রয়াস কবিব। বলা বাহুলা, দেবমানব ঠাকুবের পুণাদশন 
জীবনে না ঘটিলে অবতাবচরিক্র একপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ 


হইতাম না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


অবতারজীবনে সাধকভাব 


পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিবাসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাহার জীবন 
ও চরিত্রের যতই অন্নধ্যান করিয়াছি, ততই ড্াহাতে দেব ও মানব, 
উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর 
সামগ্তশ্তে এরূপ বিপরীত ভাবসমহ্টির একত্র একাধারে বর্তমানতা যে 
সম্ভবপর, একথা তাহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত 
না। এরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগেব ধারণা তিনি দেবমানব-__ 
পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত 
হইলে যাহ] হয়, তিনি তাহাই। এরূপ দেখিয়াছি 
০ বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, এ উভয় ভাবের কোনটিই 
তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানবভাব তিনি 
লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা! হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ 
আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, দেখিয়াছি বলিয়াই একথা 
বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূব পূর্ব যুগের সকল অবতারপুকুষের জীবনেই এ 
উভয় ভাবের এরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল । 
শ্রন্ধাসম্পন্ন হইয়! অবতার পুকুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা 
আলোচনা করিতে যাইলেই আমর! এরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে 
পাইব, তাহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় 
বন্ত ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন-_-আবার 
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কখন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপুবক আমার্দিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত 
ভুব ও শক্তিলম্পন্ন এক নৃতন রাজোর সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া 
দিতেছেন ।--তাহাদের ইচ্ছা না থাকিপেও কে যেন 
রা হা সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ 
করাইতেছে । আশৈশবই এক্ূপ। তবে, শৈশবে 
সময়ে ম্বময়ে এ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাহার্দিগের নিজস্ব এবং 
অন্তরেই অবস্থিত, একথ*্ তাহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না, 
অথবা ইচ্ছামাত্রেই এ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণপূর্বক 
দ্রিবাভাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্ত ও ব্যক্তিকে দেখিতে এবং 
তাহাদিগের সহিত্ত তান্ু্প ব্যাবহার করিতে পারেন না। কিন্ত এ 
শক্তির অস্তিত্ব জীবনে বাবার প্রতাক্ষ করিতে করিতে উহার সহিত 
সম্যক্রূপে পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা তাহাদের মনোমধ্যে জাগিয়! 
উঠে এবং এঁ বাসনাই ”%।হ দ্গকে অলৌকিক অন্ুরাগসম্পন্ন করিয়া 
সাধনে নিযুক্ত করে। 
তাহাদিগের এরূপ বাসনায় স্বার্থপরতার নামগন্ধ থাকে না। এঁহিক 
ৰা পারলৌকিক কোনপ্রকার ভোগস্থখলাভের প্রেরণা তো দূরের কথা, 
পথিবীস্থ অপর অপর সকল বাক্তির যাহ] হুইবা"' 


অবতারপুরুষে  * হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি-_ 
্বার্থনুখের বাসন। ০ ৃঁ 
থাকে না এইরূপ ভাব পধস্ত তাহাদিগের এ বাসনায় দেখা 


যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির নিয়োগে 
তাহার! জন্মাবধি অনাধ্ারণ দিব্যভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থুল 
জগতে দৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ে সম- 
সমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি কি বাস্তবিকই 


৩১ 


শ্রীীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনা-বিজ.স্তিত, তদ্বিষয়ের 
তত্বাুন্ধানই তাহাদিগের এ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কাবুণ, 
অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অন্ুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ- 
সকলের তুলন1 করিয়া একথা তাহাদিগের স্বপ্লকালেই হ্ায়ঙ্গম হয় যে, 
তাহারা আজীবন জগতস্থ বস্ত ও ব্যক্তিসকলকে যেভাবে প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন, অপরে তদ্রপ করিতেছে না__ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে 
জগৎটা দেখিবার সামর্থা তাহাদের একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। 
শুধু তাহাই নহে। পুবোক্ত তুলনায় তাহাদের আর একটি কথাও 
সঙ্গে সঙ্ষে ধারণা হইয়া পডে। তাহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও 
দিবা দ্বুই ভূমি হইতে জগৎটাকে ছুইভাবে দেখিতে 
ডা ও পান বলিয়াই ছুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাত- 
মনোরম রূপরসারধি তাহাদিগকে মানবসাধারণের ম্যায় 
প্রলোভিত করিতে পারে না এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল সংসারের নান! 
অবস্থাবিপর্যয়ে অশান্তি ৪ নৈরাশ্ঠের নিবিড় ছায়া তাহাদিগের মনকে 
আবৃত করিতে পারে না। স্থৃতরাং পূর্বোস্ত শক্তিকে সম্যক্প্রকারে 
আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়] ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমি- 
সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন 
এবং আপামর সাধারণকে এরূপ করিতে শিখাইয়! শাস্তির অধিকারী 
করিবেন, এই চিন্তাতেই তাহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া 
পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধন] ও করুণার ছুইটি প্রবল প্রবাহ তাহার্দিগের 
জীবনে নিরস্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে । মানবসাধারণের সহিত 
আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় এ করুণ] তাহাদ্দিগের অস্তরে শতধারে 
বর্ধিত হইতে পারে; কিন্তু এরূপেই যে উহার উৎপত্তি হয়, একথা বল৷ 


৩ 
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যায় না। উহ! সঙ্গে লইয়া তাহারা সংসারে জন্গিয়া থাকেন। ঠাকুরের 
এ বিষয়ক একটি দৃষ্াস্ত স্মরণ কর-_ 

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেভাতে গিয়েছিল। বেডাতে বেডাতে মাঠের 
মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা__-তার 
দনাকির ভিতর থেকে গানবাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। 
“তিন বন্ধুব আনন্দ শুনে ইচ্ছে হোলো, ভিতবে কি হচ্ছে দেখবে। 
কাননদর্শন' সম্বন্ধে চারিছিকে ঘুরে দেখলে, ভিতরে ঢোঁকবার একটিও 
ঠারুবের য় দরজা নেই। কি কবে?_একজন কোনরকমে 
একটা মই যোগাড কবে পাচিলের ওপরে উঠতে লাগলো ও অপর 
ছুইজন নীচে দাঁতিবে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের ওপরে উন্দে 
ভিতরের ব্যাপারঞদেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাহা কবে হাসতে হাসতে 
লাফিয়ে পডলো-_-কি যে ভিতবে দেখলে তা নীচের ছুজনকে বলবার 
জন্য একটুও অপেক্ষা কখতে পারলে না। তারা ভাবলে__বাঃ_ বন্ধু তো 
বেশ, একবার বললেও নাকি দেখলে '__যা হোক, দেখতে হোলো । 
আর একজন এ মই বেয়ে উঠতে লাগলো । উপবে উঠে সেও প্রথম 
লোকটির মত হাহা করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পডলো। তৃতীয় 
লোকটি তখন কি করে--এঁ মই বেয়ে উপরে উঠলো ও ভিতয়ে 
আনন্দের মেলা দেখতে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোন, 
সেও ওতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে কিন্তু আমি যদি এখনি এতে 
যোগদান করি, তাঁহলে বাইরের অপর দশজনে তো জানতে পারবে না 
এখানে এমন আনন্দ-উপভোগের জায়গা আছে, একলা এই আনন্দটা 
ভোগ করবে৷? এ ভেবে সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেনে 
এলো! ও ছ্চাখে যাকেই দেখতে পেলে তাকেই হেকে বলতে লাগলো 
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ওহে, এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে 
ভোগ করি! এরূপে বহু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও ওতে যোগ দিলে” 
এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া! আনন্দোপভোগের 
ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়! পাওয়1 যায় না, তদ্রপ অবতারপুরুষসকলের 
মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্কমান থাকে, 
তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় ন|। 
পূর্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়তো স্থির করিবেন, অবতা রপুরুষসকলকে 
আমাদ্িগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়ঘকলের সহিত কখনও সংগ্রাম কবিতে হয় 
না, শিষ্ট শাস্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম 
"বতারপুকষদ্দিগকে 
ভাহাধারপ মানবের. তাহাদিগের বশে নিরত্তর উঠিতে বদিতে থাকে এবং 
পরায় সযম-অভ্যাস সেইজন্য সংসারের বূপরসার্দি হইতে মনকে ফিরাইয়! 
০০ তাহার! সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। 
উত্তরে আমরা বলি__তাহা নহে, এ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া 
থাকে; এখানেও তাহার্দিগকে সংগ্রামে জয়ী হুইয়] গন্তবাপথে অগ্রসর 
হইতে হয়। 
মানব-মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, _ 
তিনি দেখিতে পাইয়াছেন স্থুল হইতে আরম্ত হইয় সুম্, হুম্ত্রতর, সুক্্মতম 
অনন্ত বাসনান্তরমমূহ উহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে, একটিকে যদি 
কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ। তবে 
আর একটি আপিয়া তোমার পথরোধ করিল; 
সেটিকে পরাজিত করিলে তো! আর একটি আসিল; স্কুলকে পরাজিত 
করিলে তো হুমম আসিল; তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে তো সথক্তর 
বাসনাশ্রেণী তোমার লহিত প্রতিদ্ন্িতায় দণ্ডায়মান হইল। কাম যদ্দি 
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ছাড়িলে তো কাঞ্চন আসিল, স্থুলভাবে কাম-কাঞ্চনগ্রহণে বিরত 
হইলে তো৷ সৌন্দর্যান্নরাগ, লোকৈষণা, মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত 
হইল, অথবা মায়িক সম্বন্ধসকল যত্বপূর্বক পরিহার করিলে তো আলস্য বা 
করুণাকারে মায়ামোহ আনিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল। 

মনের এরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিষা বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে 
ঠাকুর” আমার্দিগকে সর্বদা! সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী* 
ও চিন্তা পর্যস্ত সমযে সময়ে দৃষ্টাত্তব্ববপে উল্লেখ 
করিয়! তিনি এ বিষষ আমাদিগকে হদযঙ্গম করাইয়া 
দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যাষ স্ত্রী-ভক্তদিগকেও 
তিনি এ কথা খারংব"র বলিয়া ত*খাদিগেব অস্তবে ঈশ্বরান্ুরাগ উদ্দীপিত 
করিতেন। তীহ্কার এক দিনের এবপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক 
এ কথা বুঝিতে পারিবেন । 

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরেন্ন নিকট যে-কেহই যাইতেন, সকলেই তাহার 
অমায়িকতা, সদ্যবহার ও কামগন্ধবহিত অদ্ভূত ভালবাসার আকর্ধণ প্রাণে 
প্রাণে অন্থুভৰ করিতেন এবং সৃবিধ। পাইলেই পুনরায় তাহার পুণ্যদর্শন- 
লাভেব জন্ত ব্যস্ত হইয়! উঠিতেন। এৰপে তাহার! যে নিজেই তাহার 
নিকট পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়] ক্ষান্ত থাকিতেন তাহ] নহে, নিলে 
পরিচিত সফলকে 'ঠাকুরের, নিকট লইয়া! যাইয়া! তাহারাও যাহাতে 
তাহার দর্শমে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে 
চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিত জনৈক ধরূপে একদিন তাহার 
বৈমাত্রেয়ী ভন্দী ও তাহার ম্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়! অপরান্ে 


বাসণাত্যাগ সম্বন্ধে 
ঠাকুরেব প্রেরণা 


*. গুরুভাব-_পূর্বার্ধ ১ম অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায়, ৬* ও ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ । 
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বক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ছইলেন। প্রণাম করিয়া! উপবেশন 
কৰিলে ঠাকুর তাহাদের পরিচয় ও কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া! ঈশ্বরের পাতি 
অন্থরাগবান হওয়াই মানবজীবনের একমাজ্ম লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই 
'বিষয্বে কথ পাড়িয়! বলিতে আরস্ত করিলেন-_ 

“ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি 
কাণ্ড-_হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে দিয়ে একটা 

বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে !- সেও বিড়ালের 
১২ দুহরী মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, 
“মাছ দুধ না হলে বিড়ালট! খায় না, কি করি? 

“হয়তো, বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত্তর লব মরে গেল_-কেউ নেই__ 
রইল কেবল গোটাকতক বাড়ি !__-তার্দের মরণ নেই !* বাড়ীর এখানটা 
পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্ব গাছ জন্মেছে-_ 
তার সঙ্গে ছু-চারগাছ। ডেঙ্গো ভাটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে 
চচ্চড়ি রাধছে ও সংসার করচে ! কেন? ভগবানকে ভাকুক না কেন? 
সার শরণাপন্ন হোক না_-তার তো সময় হয়েছে। তাহবেনা! 

“হয়তো বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল__কড়ে বাড়ি । 
ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়_-ভাইয়ের ঘরে গি্নী হোল! 
্াথায় কাগ। খোপা, আচলে চাৰির থোলো!.বেধে হাত নেড়ে গিঙ্ীপন। 
কচ্চেন_ সর্বনাণীকে দেখলে পাড়ান্গদ্ধং লোক ডরায়! আর বলে 
বেড়াচ্চেন--'আমি ন! হলে দাদার খাওয়াই হয় না!-_মর মাগি, তোর 
কি হোলে! তা গ্ভাখ-_তা না !” 

এক রহস্তের কথা-_আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্মীর ঠাকুরকি-_ 
ধিনি অন্ত প্রথমবার ঠাকুরের দর্শনলাভ করলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিণী- 
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ভগ্মীদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন। ঠাকুরকে কেহই সেকথা ইতিপূর্বে বলে 
নাই,। কিন্তু কথায় কথায ঠাকুর এ দৃষ্টান্ত আনিয়! বাসনার প্রবল প্রতাপ 
ও মানবমনে অনন্ত বাসনাস্তরের কথ বুঝাইতে লাগিলেন। বলা! বাহুল্য, 
কথাগুলি এ স্ত্রীলোকটির অস্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টাস্তগুলি 
শুনিয়া&আমাদের পরিচিতা রমণীব ভগ্নী তাহার গা! ঠেলিয়! চুপি চুপি 
বলিলেন--“ও ভাই, আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই. কথা বেরুতে 
হয়?__ঠাকুরঝি কি মনে করবে ।” পরিচিতা বলিলেন, “তা কি কববো, 
গর ইচ্ছা, কে আর তো! কেউ শিখিযে দেয়নি?” 
মানবপ্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে 
উঠে, সুক্ষ বাসপাবাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায় । 
চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, 
অবতার-পুরুষদিখের তাহা এপ কার্ধের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় 
গা টার না, কিন্ত উদার উচ্চ অন্তঃকবণ এ সকলের চিস্তা- 
মাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়! বিষম 
যন্ত্রণায় মুহমান হয়। অবতারপুরুষসকলকে আজীবন স্থুলভাবে বিষয়গ্রহণে 
অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, অন্তরের নুম্্ম বাসনাশ্রেণীব 
সহিত সংগ্রাম যে তাহার! আমার্দিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকে, 
এবং মনের ভিতর উহাদিগের মৃত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত- 
সহন্র$৭ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাহারা স্বয়ং ম্পষ্টাক্ষরে 
স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। অতএব কপরসাঁদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে 
ফিরাইতে তীাহাদ্দিগের সংগ্রামকে ভান কিৰপে বলিব ? 
শাস্রর্শা কোন পাঠক হয়তো এখনও বলিবেন--“কিস্ত তোমার কথা 
মানি কিরপে? এই দেখ, অদৈতবাদদীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর তাহার 


৩৭ 


্রীপ্রীরামকঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ 


গ্গীতাভাস্তের প্রাবন্তে ভগবান শ্রীকুষের জন্ম ও নবদেহধারণ-সন্বদ্ধ 

বলিয়াছেন, “নিত্য্ুদমুক্তত্বভাব, সকল জীবের 
মানকারহুররের .. নিয়ামক, জন্নাদিরহিত ঈশ্বরলোকাুগ্রহ করিবেন 
আপতি ও মীমাংসা বলিষা নিজ মাযাশক্তি দ্বারা যেন দেহবাঁন 

হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন, এইৰপ পরিলক্ষিত 
হন।* স্বয়ং আচার্যই যখন একথা! বলিতেছেন, তখন তোমাদের 
পূর্বোক্ত কথা দীড়ায় কিবপে? আমবা বলি, আচার্য এপ 
বলিয়াছেন সত্য, কিন্ত আমাদিগের দীাডাইবার স্থল আছে। 
আচার্ষের একথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ন্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন 
ভান বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমাব, আম'ব এবং জগতের 
প্রত্যেক বস্ত ও ব্যক্তির নামবপবিশিষ্ট হওয়াটাকে ভান বলিতেছেন। 
সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তর উপরে মিথ্যা ভান বলিতেছেন বা 
উহার বাস্তব সত্তা ত্বীকার করিতেছেন না।ণ অতএব তাহার এ উভয় 
কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই ততৎকত মীমাংসা বুঝা যাইবে। 
অবতারের দেহধারণ ও সথখছুঃখার্দি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়! 
ধরিব এবং আমাদিগের এ বিষয়গুলিকে সত্য বলিব, একপ তাহার 
অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অন্ুভৰ ৪ প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে 
অবতারপুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হুইবে। স্বৃতরাং 
পূর্বোক্ত কথায় আমরা অন্থায় কিছু বলি নাই। 


* স চ ভগবান্‌.'"অজোহব্যয়ো। ভূতানামীস্বরে! নিত্যশুদ্ধমুক্তত্বভাবোহপি সন্‌ স্বমায়য় 
ছ্হবানিব জাত ইব লোকা নুগ্রহং কুর্বন্‌ লক্ষাতে। 


গীতা- শান্করভান্তের উপক্রমণিক। 
শারীরকভানে অধ্যাসনিরপণ দেখ । 
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অবতারজীবনে প'কভাব 


কথাটির আর একভাবে আলোচনা করিলে পাঁরধন্দ হইতে সময়ে 
স্বদ্বৈতভাব-ভূমি ও সাধারণ বা ছৈতভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি কম যাইতে 
সম্বন্ধে ছুইপ্রকাব ধাবণ! আমাদিগের উপস্থিত হয়- 
0 শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়! 
রঃ জগতৰপ পদার্থটি কতদুর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ 
বোধ হয়, উহা! নাই বা কোনও কালে ছিল না-_-£একমেবাদ্িতীয়্ং 
রহ্ববস্ত ভিন্ন অন্ত কোনপ্বস্ব নাই, আব দ্বিতীয় বা দ্বৈতভাব-ভূমিতে 
থাকিষ। জগৎটাকে দেখিলে নানা নামবপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য 
বর্তমান বলিয়া বোৌধ হয, যেমন আমাদিগের শ্যায মানবসাধাবণের সর্বক্ষণ 
হইতেছে। দ্বেহস্থ থাকিযাও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবনুক্ত 
পুরুষদিগের স্কদ্বিতভূমিতে অবস্থান জীবনে অনেক সমব হওযাষ নিম্নের 
দ্ৈতভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে ্বপ্ততুল্য মিথ্যা বলিয়া ধাবণা হইয়া 
থাকে । কিন্ত জাগ্রদ 'স্থাব সহিত তুলনায় স্বপ্র মিথ্যা বলিয়া প্রতীত 
হইলেও স্বপ্নসন্র্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বল! যায় না, 
জীবন্মক্ত ও অবতারপুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইৰপ এককালে 
মিথ্যা বল! চলে না। 
জগত্রূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত ছুই ভূমি হইতে যেমন ছুই বে 
দেখিতে পাওয়। যায, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যজি- 
বিশেষকেও এঁরূপে ছুই ভাবতূমি হইতে ছুইপ্রকারে দেখ! গি্কা থাকে। 
দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে এ ব্যক্তিকে বদ্ধ মানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত- 
ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্য-শুদব-মুক্তম্বরূপ ত্র বলিয়া বোধ হ্য। 
পূর্ণ অস্বৈতভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশ । উহাতে আরোহণ করিবার 
পুধে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাবতূমির ভিতর দিয়া উঠিস্া 


৩৪৯ 


শ্রীভীরকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ীতাভান্তের পুষ্থলে উপস্থিত হয়। এ সকল উচ্চ উচ্চতর 
যা উঠিবার কালে জগৎ ও তন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ 
উচ্চতর ভাবতৃমি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান 
ইইতে জগৎসন্ষদে হইতে থাকিয়া! উহাদের সম্বদ্ধে তাহার পূর্ব ধারণা 
তির উপলদ্ধি নানারূপে পরিবত্তিত হইতে থাকে। যথা-- 
জগৎটাকে ভাবময় বলিয়! বোধ হয়; অথব! ব্যক্তিবিশেষকে শবীর 
হইতে পৃথক, অদৃষ্টপূর্বশক্তিশালী, মনোমগ্ বা দিব্য জ্যোতির্ময় ইত্যাদি 
বলিয়া বোধ হুইতে থাকে! 
অবতারপুরুষদ্দিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত 
হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতদারে পূর্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে 
আঁবঢ হুইয়া থাকে । অবশ্ঠ তাহাদিগের বিচিত্র 
টড শক্তিপ্রভাবেই এ প্রকার আরোহণসামর্ঘ্য উপস্থিত 
উচ্চভাবে উঠিয়া হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, এ দকল উচ্চভূমি 
সন হইতে তাহাদিগকে এপ বিচিত্রভাবে দেখিতে 
| পাইয়াই ভক্ত-সাধক তাহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা 
“করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাহাদিগের যথার্থ 
স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে 
পায়, তাহা তাহার] মিথ্যা ভান করিয়া! তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। 
ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত-সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের ভক্তসকলের সম্বন্ধে 
এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে এরূপ ধারণ! হইতে দেখা গিয়। 
থাকে। 
পূর্বে বলিয়াছি, মনে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দুষ্ট 
বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিসকলের স্কায় দৃঢ় 


অবতারজীবনে সাঁধকভাব 


অন্তিত্বাহভব, অবতার পুরুষদকলের জীবনে শৈশবকাল হইতে সময়ে 
সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর ঘতহ দিন যাইতে 
থাকে এবং এরূপ দর্শন তীহাদিগের জীবনে 

অবতারপুরুষদিগের বারংবার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাহারা 
্ মি স্থল, বাহ জগতের অপেক্ষা 'ভাবরাজ্যের অস্তিত্বই 
শক্তির প্রতেদ সমধিক বিশ্বাঘবান্‌ হইয়া পডেন। পরিশেষে, 
সর্বোচ্চ আদ্বিতভাবভূমিতে উঠিষা যে একমেবা- 

দ্বিতীয়ং বস্ত হইতে নান! নামবপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে, তাহার 
সন্ধান পাইযা তাহারা সিদ্ধকাম হন। জীবনুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও এপ 
হইয়া! থাকে । তবে অবতারপুরু-ষরা! অতি স্বপ্লকালে যে সত্যে উপনীত 
হুন, তাহা উপর্লন্ধি করিতে তাহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্তক হয়। 
অথবা, স্বয়ং স্বল্লনকালে অদ্বৈন্ভূমিতে আরোহণ করিতে পাবিলেও অপরকে 
[এ ভূমিতে আরোহণ করাইয! দ্িবাব শক্তি তাহাদিগেক ভিতর অবতার- 
পুরুষদ্দিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের এ 
বিষয়ক শিক্ষা! স্মরণ কর-__"জীব ও অবতাবে শক্তির প্রকাশ লইয়াই 

প্রভেদ। 
অদ্বৈতভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগ২কারণের জান 

'প্রত্যক্ষে-পরিতৃপ্ত হইযা৷ অবতারপুকষেরা যখন পুনরায 

নি মনেব নিম্নভুমিতে অবরোহণ করেন, তখন সাধারণ 
দৃষ্টিতে মানবমান্র থাকিলেও তাহারা যথার্থই 

অমানব বা! দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাহার! জগৎ ও তৎকাবণ, 
উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়! তুলনায বাহাস্তর জগৎটার ছায।এ 
ম্যায় অস্তিত্ব সর্বদা সর্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাহাদিগের 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ উচ্চশক্কিসমূহ ন্বতঃ লোক হিতাঁয় নিত্য 
প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ৯ 
অস্ত সম্যক অবগত হুইয! তাহার! সবজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থুলদৃষ্টিসম্পক্ন 
মানব আমরা তখনই ত্বাহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ- 
পূর্বক তাহাদ্দিগের অভয় শবণ গ্রহণ করিষা থাকি এবং তাহাদিগের 
অপার করুণা পুনরায একথা হ্বদষঙ্গম করি যে-_বহিমু্খী বৃত্তি লইয়! 
বাহজগতে পরিদৃষ্ট ব্স্ব ও ব্যক্তিনকলেব অবলর্থনে যথার্থ সত্যলাভ, বা! 
জগৎকারণের অনুসন্ধান ও শান্তি লাভ কখনই সফল হুইবাব নহে। 
পাশ্চান্তযবিষ্ঠা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগেব পূর্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়। 
নিশ্চয় বলিবেন-_বাহাজগতেব বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়! 
অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল« কতদূর উন্নত 
৯১১ লইয়া হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে, তাহা যে দেখিয়াছে সে 
১ জগৎ এবপ কথ! কখনই বলিতে পাবে না। উত্তরে 
কারণের জ্ঞানলাত আমরা বলি--জভবিজ্ঞানেব উন্নতি ছারা মানবের 
অসম্ভব 
জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সত্য হইলেও উহার সহায়ে পূর্ণ- 
সত্যলাভ আমাঁদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান 
জগৎকারণকে জড অথবা আমার্দিগের অপেক্ষাও অধম, নিক দরের 
বন্ত বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহার উন্নতি ছারা 
হামরা ক্রমশঃ বহিমূ্খ হুইয়। অধিক পরিমাণে রূপরসাদি-ভোগলাভকেই 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেছি। অতএব, 
একমাত্র জড়বস্ত হইতে জগতের সকল বস্ত উৎপন্ন হইয়াছে-_একথা 
যন্ত্রহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অস্তর-রাজ্যের বিষয়সকল 
আমাদিগের নিকট চিরকালই অন্ধকারাবৃত ও অগ্রমাণিত থাকিবে। 
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ভোগবাসনাত্যাগ ও অন্তমুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের 
খুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে, তদ্দিন আমাদিগের 
দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভপূর্বক শান্তিলাভ হুদূরপরাহতই থাকিবে। 
ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া! বাল্যকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়! 
ফ্$ইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। 
শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে স্বীয় দেবত্বের পবিচয় নানা সময় নিজ পিতামাতা ও 
বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম কবাইয় দিয়াছিলেন ; বুদ্ধ 
বাল্যে উদ্ভানে বেড়াইতে যাইয়] জন্ববৃক্ষতলে সমাধিস্থ 
হইয়া! দেবতা! ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিলেন) 
ঈশ। বন্য পক্ষীদ্দিগকে প্রেমে আকর্ষণপূর্বক বাল্যে নিজহস্তে খা ওয়াইয়া- 
ছিলেন ; শঙ্ীর স্বীয় মাতাকে দিবাশক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া 
বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন ; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে 
আবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরপ্রেমিক হেয়-উপাদেয় সকল বগ্তর ভিতরেই ঈশ্বর- 
প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও 
এরূপ ঘটনার অভাব নাই। দৃষ্টাস্তস্বর্ূপে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজমুখে শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ভাবরাজে' প্রথম 
তন্ময় হওয়া! তাহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলি, "-- 
“ওদেশে ( কামারপুকুরে*) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয়* করে মুড়ি 
খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকে নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। 
ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে-ঘাটে 
বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জোষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবেঃ আমার তখন 
ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেল! টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের 
* চুবড়ি। 


অবতারপুক্ষদিগেব 
আশৈশব ভাবতম্মযত্ব 
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আল্পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা 
মেঘ উঠেছে--তাই দ্বেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা' 
আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় একবাঁক 
ইরা সাদা দুধের মত বক এ কাল মেঘের কোল 
'ভাবাবেশের কথা দ্বিয়ে উড়ে যেতে লাগলো । সে এমন এক বাহার 
হলো ।-দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে 
,এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হাশ রইলো না। পড়ে গেলুম__ 
মুড়িগুলেো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম 
বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে 
এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুশ হয়ে যাই ।” 
ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরেব এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আহুড় 
নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলম্ষ্মী* জাগ্রতা দেবী। চতুষ্পার্শস্থ দূর- 
দুরাস্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবানিগণ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্ত 
দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে 
আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্ঠ, 
৮5৯8 আগন্তক যাত্রীর্দিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই 
ঠাকুরের দ্বিতীয় অধিক হয় এবং রোগশাস্তির কামনাই অন্যান্ত 
82 কামনা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোঁককে এখানে 
আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ-সন্বন্বীয় গল্প ও 
গাঁন করিতে করিতে সদ্বশজাত! গ্রাম্য স্বীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া 


উক্ত দেবীর নাম বিষলস্ষ্্রী বা বিশালাক্ষী, তাহা স্থির কর1 কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গল। 

গ্রন্থে মনসাদেবীর অন্ত নাম বিষহরি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরি শকটি বিষলক্ষ্ীতে 

পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসামঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসাদেধীর রূপবর্ণায় 
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নিংশঙ্বচিত্তে গ্রান্তর পার হুইয়! দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন-_এ দৃশ্ত 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি 
গ্রাম যে বছলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধশালী ছিল, 
তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ই্কালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির, 
রাসুমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের 
অনুমান, আন্ডের দেবীর নিকট তখন যাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক 
ছিল। 

প্রাস্তরমধ্যে শুন্য অস্বরতলেই দ্বেবীব অবস্থান, বর্ধাতপাদি হইতে 
রক্ষার জন্য কৃষকের! সামান্য পর্ণাচ্ছাদনমাত্র বসব বৎসর কবিয়! দেয়। 
ই্টকনিমিত মন্দিৰ যে এককালে বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় পারের 
ভগ্নন্তুপে পাওগা যায়। গ্রামবাসীর্দিগকে উক্ত মন্দিবেব কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে বলে, দ্বেবী স্বেচ্ছায় উহা! ভাঙ্গিয়া ফেলিযাছেন। বলে-_ 

গ্রামের রাখালবালকগণ দেবীব প্রিয় সঙ্গী , প্রাতঃকাল হইতে তাহার! 
এখানে আসিয়। গরু ছাডিয় দিষ1 বমিবে, গল্প-গান কবিবে, খেল। করিবে 
বনফুল তুলিয়৷ তাহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশ্তে যাত্রী বা পথিক- 
প্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ কবিয়া আনন্দ করিবে-__এ দশ 
মিষ্ট উপদ্রব ন। হইলে তিনি থাকিতে পাবেন না। এক সময়ে কে।” 


বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসাদেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্্মী ব! বিশালাঙ্ষী 
নামে অভিহিত হইয়। এখানে লোকের পুজ গ্রহণ কবিষা থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা 
বিশালাক্ষী দেবীর পুজা! রাচেব অন্যত্র অনেক স্বলেও দেখিতে পাওয়! যায়। কামারপুকুর 
হইতে ঘাটাল আমিবার পথে এবন্থলে আমর! উক্ত দেবীর একটি স্বন্দর মন্দির 
দেখিয়াছিলাম। মন্দির-সংলগ্র নাটমন্দির, পুক্ষরিণী, বাগিচ৷ প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা 
হইয়াছিল, এখানে পজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। 
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গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীইপৃরণ হওয়ায় সে এ মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। পুরোছিত সকাল সন্ধঘ 
নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া! যাইতে 
লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে যে-সকল দর্শনাভিলাধী আসিতে 
লাগিল, তাহার! দ্বারের জাফরির রন্ধমধ্য দিয়! দর্শনী-প্রণামী মন্দিরের 
মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণবালকর্দিগের আর 
পূর্বের ন্যায় এসকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও'মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া 
দেবীকে একবার দেখাইয়! ভোজন ও আনন্দ করার স্থবিধা রহিল না। 
তাহার! ক্ষুপ্রমনে মাকে জানাইল-_মা, মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া 
বন্ধ করিলি? তোব দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন 
আমাদের আর এ সকল কে খাইতে দিবে? সরল কৃষাগবালকদিগের 
এ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির এমন ফাটিয়া গেল 
ঘে, পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে 
পুনরায় বাহিরে অন্বরতলে আনিয়! বাখিল। তদবধি যে-কেহ পুনরায় 
মন্দিরনিমাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা 
উপায়ে জানাইয়াছেন, এ কর্ম তাহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা 
বলে--তাহার্দের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরম্ত 
করিয়াছেন !_ন্বপ্নে বলিয়াছেন, “আমি রাখাঁলবালকদের সঙ্গে মাঠের 
মাঝে বেশ আছি) মন্দিরমধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্বনাশ 
করবো-_বংশে কাকেও জীবিত রাখবে! না!” 

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের 
ভত্রঘব্ের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্বোজ্তরূপে 
“বিশানাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। 
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ঠাকুরের নিজ পরিবারের ছুই একজন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার 
ধ্মদাস লাহার বিধবা কন্তা প্রসন্ন ইহাদের সঙ্গে ছি.লন। প্রসন্নের 
সরলতা, ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণ! 
ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়! তাহার পরামর্শমত চলিতে 
ঠাকুর মাতাঠাকুবানীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা 
সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকে ও বলিতেন। প্রসন্ন ঠাকুরকে বালক- 
কাল হইতে অকৃত্রিম ন্মেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাহাকে যথার্থ 
গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন । সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর- 
দ্বেবতার পুণ্যকথ। এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া! মোহিত হইয়া অনেকবার 
তাহাকে জিজ্ঞাস। করিতেন--“ষ্্যা। গদ্দাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে 
মনে হয় কেনশ্বল্‌ দেখি? হ্যা বরে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয় '” গদাই 
শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্ত পাচ 
কথা পাড়িয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন । প্রসন্ন সে-সকল কথায় 
ন] ভুলিয়া! গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন--“তুই যা-ই বলিস্‌, তুই 
কিন্তু মানুষ নোস্‌।” প্রসন্ন “রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়! নিজহস্তে নিত্য 
সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পালপার্বনে এ মন্দিরে যাত্রাগান 
হইত। প্রসন্ন কিন্ত উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাস! করিলে বঞ্ধি- গন, 
“গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি--গদাই' কান 
খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে ।”-_অবশ্ঠ এ সকল অনেক পরের কথ।। 
স্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদ্দাই বলিয়া! বমিলেন, 
“আমিও যাব।” বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়] স্ত্রীলোকের! নানারূপে 
নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদ্দাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিপেন। 
স্্রীলোকদিগের তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তি হইল না। কারণ সর্বদা 
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প্রস্ুপনচিত রঙ্ষরসপ্রিক্ বালক কাহার না! মন হরণ করে? তাহার উপর 
এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুরদেবতার গান ছড়া সব কঠস্থ। পথে 
চলিতে চলিতে তাহাদিগের অনুরোধে তাহার ছুই-চারিটা সে বলিবেই 
বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধ! পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর 
প্রসাদী নৈবেগ্য ছুগ্ধাদি তো তীহাদ্দিগের সঙ্গেই থাকিবে) তবে আর কি? 
গদ্াইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ এ 
প্রকার নানা কথ! ভাবিয়! গদ্াইকে সঙ্গে লইয়1-নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়। 
চলিলেন এবং গদাইও তাহারা যেবপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুরদেবতার গল্প 
গান করিতে করিতে হ্ৃষ্টচিত্তে চপিতে লাগিলেন । 

কিস্ত বিশালাক্ষী দেবীর মহিম। কীর্তন করিতে করিতে প্রাস্তর পার 
হইবার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটন1 উপস্থিত হইল।দ বালক গান 
করিতে করিতে মহ! থামিয়৷ গেল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গা্দি অবশ আড়ষ্ট 
হুইয়। গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা! বহিতে লাগিল এবং কি অস্থুখ 
করিতেছে বলিয়া তাহাদিগের বারংবার সন্গেহ আহ্বানে সা] পর্যস্ত দিল 
না। পথ চলিতে অনভ্যন্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া! সর্দিগরমি 
হূইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পু্করিণী 
হইতে জল আনিয়া! বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার, উদয় না'হওয়ায় তাহারা 
নিতাস্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন-_ এখন উপায়? দেবীর 
মানত পৃজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা! গদাইকে 
বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়! লইয়! যাওয়! হয়! প্রান্তরে 
জনযানব নাই যে সাহাযা করে। এখন উপায়? স্ত্রীলোকের বিশেষ 
বিপন্ন! হইলেন এবং ঠাকুরদেবতার কথা ভুলিয়া! বালককে ঘিরিয়! বসিয়া 
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কখন ব্জন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়! ডাকাভাকি 
করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাল এইবূপে গত হইলে প্রশ্নের প্রাণে সহসা! উদয় হইল-_- 
বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই তো? সরন্প্রাণ 
পবিত্বু বালক ও স্ত্রীপুরুষের উপরেই তো দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। 
প্রসন্ন সঙ্গী রমপীগণকে এঁ কথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না 
ডাকিয়া একমনে ৬বিশালাক্ষীর নাম করিতে অন্বোধ করিলেন । 
প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, 
স্থতরাং সহজেই এঁ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই 
সম্বোধন করিয়া বারবার বলিতে লাগিলেন__“মা বিশালাক্ষি, প্রসন্ন 
হও, মা, রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে 
কুল দাও ।' 

আশ্চর্য ' রমণীগণ কয়েকবার এঁরূপে দেবীর নাম গ্রভণ করিতে না! 
করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হান্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং 
বালকেব অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখ! গেল। তখন আশ্বামিতা হইয়া 
তাহাঁরা বালকশরীরে বান্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় কবিয়া 
তাহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্োধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।* 

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া*বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্যের বিষয়, 
ইতিপূর্বের এরূপ অবস্থার জন্ত তাহার শরীবে কোনরূপ অবসাদ বা 
দুর্বলতা লক্ষিত হইল না। বমশীগণ তখন তাহাকে লইয়া ভক্তিগদগদ- 
চিত্তে “দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়] গৃহে ফিরিয়। 

কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকের! বিশালাক্ষীর নিমিত্ত 


আনীত নৈবেছ্যাদি বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। 
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ভিটািয় আতা 'দিকট ধকল কথা আন্চোপাত্ত নিবেন করিষেন। 
ভিনি ভাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা 
»বঘুবীরের বিশেষ পৃজা দিলেন এবং বিশালাক্ষীর উদ্দেস্তটে পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করিয়া তাহারও বিশেষ পুজা অঙ্গীকার করিলেন। 

শরীরামকষ্*-জীবনের আর একটি ঘটন! বাল্যকাল হইতে তাহার উচ্চ 
ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরূঢ হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। 
ঘটনাটি এইবপ হুইয়াছিল-_ 

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালঘের দক্ষিণ-পশ্চিমে রা 





সুবর্বণিক বাস করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ শ্বীমান ছিল, 
তৎপরিচষ তাহাদেব প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কাকুকার্ধখচিত ইষ্ট শিব- 
মন্দিরে এখনও পাওয়া যায। এ পরিবারের দুই-একজর্' স্বাত্র এখনও 
বাচিয়া আছে এবং ঘরদ্বার ভগ্র ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের 
নিকট শুনিতে পাওয়া! যায়, পাইনদ্বের তখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে 
লোক ধরিত না এবং জমিজেবাত, চাষবাস, গরুলাঙ্গলও যেমন ছিল, 
নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ ছুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা 
গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল ল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-শ্রেণীভূক্ত ছিল। 
পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের 
বসতবাটাটি ইষ্ককনির্সিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাঠকোঠাতেই* 
বল করিতেন , দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয় বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত 
করিয়। সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন । কর্তার নাম সীতালথ ছিল। 
তাহার সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল, এবং বিবাহিতা হইলেও 
*. বাশ, কাঠ, খড ও সৃত্তিকাসহায়ে নিমিত ছ্িতল বাটীকে পল্লীগ্রামে 'মাঠকোঠা' 


বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না। 
| ৫৬ 


সাধকভাব 





ধস 

/ ক 
করিতে বহকালপুজিত লক্ষ্য না করিয়া! ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে 
ধরিলেম্ ! যাবে দপগ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই 


_ খয র্পনর প্রীতি (তিত বেশ, সেই বীথি পাদকষেপ ও পরে অচল অটল 
হইতে লাগিল । ঠ: সেই অপার্থিব অস্তরু্থী নিনিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে 
্ দফ়িনেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিম্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লী- 

টি দিনে "সা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া! উঠিল এবং রমণীগণের 


চি মধে এবং শহঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনম্তর সকলকে 
ধ্যাত্মিক দর্শশ ও আআ কারী এঁ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্বতি আরম্ভ 
7 নানাবিধ প্রশ শাতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্ত পরস্পরে 
তুর সমাধান ব বাহবা, “বাহবা” 'গদবাইকে কি স্ন্দর দেখাইতেছে,। 


গের দেহযনে “" পালাটা এত স্থন্দর করতে পারবে তা কিন্ত ভাবিনি', 
দ্বিষষ পাধাগিয়ে নি”ৎ আমাদের একটা যাত্রাব দল করলে হয়” ইত্যাদি 
পঞ্চ অন্তচ্চন্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই 
থাকে, নি দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তীহার বক্ষ বহিয়! অবিরত নয়নাশ্র 
হইতে এ জ্টতছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও 
পাইনর! ফিঁন বা বলাকহ! কিছুই কবিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী €। 
একদিকে ফ্ছেই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন, তাহার হস্ত-"াদ 
করিয়াছিখ্েলিক সম্পূর্ণ সংজ্াশৃন্ । তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া ্টঠিল। 
পর উঠ চোখে মুখে জল দাও , কেহ বলিল-_বাতাস কর , 
শিবের ভর হয়েছে, নাম কর, আবার কেহ বলিল-_ 
ভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হুল না দেখচি' স্ছা 
রন কিছুতেই সংজ্ঞ! হইতেছে ন। দ্বেখিক্স। যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল 
ধ লইয়! কয়েকজন কোনন্ধপে বাড়ী পৌছাইয়। 


€ও 









স্ীজ্বীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


দিল। শুনিক্মাছি সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বছ প্রযত্েও ভঙ্গ হয় 
নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে কূর্যোদয্র হইলে তিনি 
আবার প্ররৃতিস্থ হইয়াছিলেন।* 





"* কেছ কেহ বলেন, তিনি তিনদিন সমভাবে এ অবস্থায় ছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


১, 
ভাবতম্ময়তা সম্বন্ধে পূবোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আবও অনেক কথা 
ঠাকুবেব বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায । ছোট- 


০ খাট অনেক বিষয়ে তীহাব মনেব এপ স্বভাবের 
পরিচার়ক পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি । 
অন্যান্য দৃষ্টাস্ত 


যেমন-_গ্রামেব কুস্তকার শিবছুগাদি দেবদেবীব 
প্রতিমা গড়ি&তছে, বয়স্তবর্গেব সহিত যথা ইচ্ছা? বেভাইতে বেডাইতে 
ঠাকুর তথায় আগমন কবিষা মৃতিগুলি দেখিতে দেখিতে সহস! বলিলেন, 
“এ কি হইয়াছে?” দেব-চক্ষু কি এইবপ হয়? এইভাবে আকিতে 
হয়”--বলিয়! যেভাবে টান দিয়! অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানবৰ শক্তি, 
করুণা, অস্তরুখীনতা ও আনন্দেব একত্র সমাবেশ হইয়া মৃতিগুলিকে 
জীবন্ত দ্বেবভাবসম্পন্ন করিয়! সুলিবে, তাহাকে তথ্িষয় বুঝাইয়। দিলেন | 
ৰালক গদ্দাধব কখনও শিক্ষালাভ না! করিয়া কেমন করিষ! এ ফঁধা 
বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া! তাহা ভাবিতে 
থাকিল এবং এ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়! পাইল ন1। 

যেমন-_ক্রীভাচ্ছলে বয়ন্তদিগেব সহিত কোন দেববিশেষের পুজা 
করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর ন্বহস্তে এ মৃত্তি এমন সুন্দরভাবে গডিলেন 
ও আকিলেন যে, লোকে দেখিয়া উহ! দক্ষ কুস্তকার বা পটুয়ার কার্ধ 
বলিয়। স্থির করিল। 


৫৫ 


স্রীম্রীরামকৃষ্/লীলা প্রসঙ্গ 


যেমন- অযাচিত অতঞ্কিতভাবে কোন বাক্তিকে এমন কোন কথা 
বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বছুকালের সন্দেছজাল মিটিয়া যাইয়। 
সে তাহার ভাবী জীবন নিষমিত কবিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি 
লাভপূর্বক স্তন্ভিতহদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া 
তাহার আব্াধ্য দেবতা কি করুণায তাহাকে একপে পথ দেখাইলেন । 
যেমন- শান্ত্রজ্ঞজ পণ্ডিতের! যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছে 
না, বালক গদাই তাহা! এক কথায মিটাইয়া দিষা! সকলকে চমত্কত 
করিলেন ।* 
ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এরূপ যে-সকল অদ্ভুত ঘটনা] আমরা 
শুনিয়াছি, তাহার সকলগুলিই যে তাহার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ 
অরিষ! দিব্যশক্তিগ্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। 


রঃ ৃ ক রা রা উহার্দিগেব মধ্যে কতকগুলি এপ হইলেও অপর 
ছয় প্রকার সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
(জশীনির্দেশ করিতে পারি। উহাদিগেব কতকগুলি তাহার 


অদ্ভুত স্বতির, কৃতকগুলি প্রবল বিচাববুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা 
“ও দুপ্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি বঙ্গরসপ্রিয়তার 
এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পবিচায়ক | পূর্বোক্ত সকল 
শ্রেণীর সকল ঘটনার ভিতরেই কিন্তু তাহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, 
পবিভ্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতারূপ উপাদ্দানে 
তাহার মন যেন ম্বভাবতঃ নিমিত হইয়াছে, এবং সংসারের নান! 
স্বাতপ্রতিঘাত উহাতে স্বতি, বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা, সাহস, বঙ্গরস, প্রেম 
* “গুরুতাব পূর্বার্ধ-_€র্থ অধ্যার, ১৩৭ পৃষ্ঠা । 
€ত 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


বা করুণারূপ আকারে তরঙ্গসমূহের উদয় করিতেছে । কয়েকটি 
দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যক্রূপে ধারণা 
করিতে পারিবেন। 

পল্লীতে রাম বা কৃষ্বযাত্র! হইয়াছে, অন্যান্ত লোকের সহিত বালক 
গদাধূরও তাহা শুনিয়াছে; এসকল পবিত্র পুত্াণকথা! ও গানের বিষন্ব 

ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, 
অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির রর 
দৃষ্টান্ত কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা! যে ভাবতরঙ্গ 
তুলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই , বালক এ সকলের 

পুনরাবৃত্বি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়ন্যবর্গকে সমীপস্থ আম্ত্র- 
কাননে একত্র করিগাছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন 
চরিত্রের ভূমিকী! যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া এবং আপনি প্রধান চরিত্রের 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়! উন্ভার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরল 
কষাণ পার্থের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের এপ ক্রীড়াদশনে 
মুগ্ধহদয়ে ভাবিতেছে-__একবারমাত্র শুনিয়া! পালাটির প্রায় সমগ্র কথ! 
ও গানগুপি উহারা এরূপে আয়ত্ত কবিল কিরূপে ” 

উপনয়নকালে বালক আত্মীয়স্বজন ও সমাজ প্রচপিত প্রথার বিরুদ্ধে 
ধরিয়া বসিল-_কর্মকারজাতীয়া ধনী নায়ী কামিনীকে ভিক্ষামাতান্বক্$ 
বরণ ফরিবে।* অথবা ধনীর ন্রেহ-ভালবাসায় মু 
হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে 
পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথ ভুলিয়া এ নীচজাতীয়া রমণীর 
স্বহম্ত-পক্ক বাঞ্জনাদি কাড়িয়! খাইল! ধনীর ভীতিপ্রস্থত সাগ্রহ নিষেধ 
বালককে এঁ কার্ধ হইতে বিরত করিতে পারিল না। 


* "গুরভাব'-_পূর্বার্ধ_এর্থ অধ্যায়, ১৪, পৃষ্ঠা। 
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[ বিভূতিমত্ডিত জটাধারী নাগা-ফকির দেখিলে শহর বা! পল্জীগ্রামের 
বালকর্দিগের হৃদয়ে সর্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়৷ থাকে । এরূপ ফকিরেরণ 
অল্পবয়স্ক বালকরদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বল- 
প্রয়োগে দূরদেশে লইয়! যাইয়া দূলপুটি করে, এরূপ 

কিংবদন্তী বঙ্গের সবত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের 
দক্ষিণপ্রাস্তে ৬পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে, সেই পথ দিশ্বা তখন 
নিত্য এপ সাধু-ফকির, বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া-আসা করিত 
এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি বারা আহার্য সংগ্রহ্পূর্বক ছুই 
একদিন বিশ্রাম করিয়া গন্তবা পথে অগ্রসর হইত । কিংবাদস্তীতে ভীত 
হইয়া বয্ন্তগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল 
না1। ফকিরের দল দেখিলেই সে তাহার্দিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ 
ও সেবায় তাহাদিগকে প্রনন্ন করিয়া! তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য 
করিবার জন্ত অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন 
দ্বেবোদেশ্রে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিত 
এবং মাতার দিকট এ বিষয়ে গল্প করিত। তাছাদিগের ন্যায় বেশ- 

€ ধারণের জন্ত বালক একদিন সবাঙ্গে তিলকচিহ্ন এবং পিতামাতা-প্রদত্ত 
নৃতন বসনখানি ছিড়িস্না কৌপীন ও বহিবাসরূপে ধারণপূর্বক জননীর 
নিকট আগমন করিয়াছিল। | 
গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ 
করিতে জানিত না। এ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা 
রঙ্গরসপরিযতার দৃষ্টান্ত হইলে তাহার! পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন 
কোন ব্রাহ্মণ বা ম্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং এ ব্যক্তি 
আগমন করিলে ভক্তিপূর্বক পদ ধৌত করিবার জল, নৃতন হু'কায় তামাকু 
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সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্ত উত্তম আসন বা তদভাবে 
নূতন একখানি মাছুর প্রদ্ধান করিত। এরূপে সম্মানিত হইয়া! সে ব্যক্তি 
এঁকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদের নিকটে কিন্ূপে 
উচ্চা্ন গ্রহণ করিত এবং কতপ্রকার বিসদ্ুশ অঙ্গভঙ্গী ও স্থরে গ্রন্থ 
পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্ত জ্ঞাপন করিত, 
তীক্ষবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসুপ্রিয় বালক তাহা! লক্ষ্য করিত এবং সময়ে 
সময়ে অপরের নিকট গন্থীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাশ্যকৌতুকের 
রোল ছ্টাইয়! দিত। 
ঠাকুরের বালাজীবনের এ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে 
পারি, তিনি কিৰপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হুইয়াছিলেন। বুঝিতে 
পাবি মে, এরূপ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই 
মি কব্বে, যাহ] শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং 
অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে 
সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দ্ররে নিক্ষেপ করিবে । বুঝিতে পারি ঘে, 
রূপ হৃদয় ঈশ্ববের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের 
অন্তর্নিহিত দেবপ্ররূৃতির উপর দৃঢ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! সংসারের সকল 
কার্ধে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমৃহ তো দূরের কথা-_সঙ্্ীর্দ্দ হব 
্বপ্লমাত্র গন্ধও যে-সকল ভাবে অনুভূত হইবে, কখনই তাহাকে উপাছেন্র 
বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই 
কেবল উহাকে সর্বকাল সর্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে । এ সঙ্গে একথাও 
হৃাদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন 
আকার লুকায়িত রাখিয়! ছন্মবেশে এরূপ হৃদয়-মনকে কখনও প্রতারিত 
করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অস্তর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথা! বিশেষভাবে 


৫৯ 
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স্মরণ রাখিয়া! অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাহার সাধকজীবনের 
অলৌকিকন্ব হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। 
ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে 
পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাহার ভ্রাতার 
তথা পিালের ধম চতুম্পাঠীতে__যেদিন বিস্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার 
চালকলা-বীধা বিদ্যা জন্য "'এজ %'মকুমারের তিরস্কার ও অন্ুযোগের 
শিখিব না, যাহাতে উত্তরে তিনি শ্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, “চালকলা- 
বার্থ জ্ঞান হয় সেই 
বিদ্যা শিখিব বাধা বিষ্া আমি শিখিতে চাহি না, আমি এমন 
বিষ্কা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া 
মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়” তীহার বয়স তখন সতের বৎসর হইবে 
এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইবার বিশেষ সম্ভাবন। 
নাই বুঝিয়৷ অভিভাবকেরা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়! রাখিয়াছেন। 
ঝামাপুকুরে ৮দিগন্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্থাতি- 
শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাহার স্বধর্মনিষ্ট অগ্রদ টোল খুলিয়৷ ছাত্রপিগকে শিক্ষা 
, দিতেছিলেন এবং পুবোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন 
কলিকাতায় 
বামাপুকুরে পল্লীর অপর কয়েকটি বিষণ, বরে নিত্য দেবসেবার 
রামকুমারের টোলে ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপন- 
রা ঠাকুরেব পূর্বক ছাত্রগণকে পাঠদান * করিতেই তাহার প্রায় 
সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, স্থতরাং অপরের 
গৃহে প্রত্যহ ছুই সন্ধা গমনপূর্বক দ্বেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা 
সবল্পকালেই তাহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া! উঠিয়াছিল। অথচ সহসা 
তিনি উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় 
আদায়ে টোলের যাহা উপন্বত্ব হইত, তাহা অল্প এবং দিন দিন হ্রাস 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


ভিন্ন উহ্থার বৃদ্ধি হইতেছিল না, এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রথিক- 
সপে ্রীহা পাইতেছিলেন, তাহ! ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে ? 
পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়! তাহার উপর উক্ত দেবসেবার 
ভার অর্পণপূর্বক তিনি অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

গদাধর এখানে আসিয়। অবধি নিজ মনোমত কর্ম পাইয়। উহ 
সানন্দে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা ও তাহার নিকটে কিছু কিছু 
পাঠাভ্যাস করিতেন । গুণসম্পন্নপ্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান- 
পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইযা উঠিলেন। কামারপুকুরের গ্যায় 
এখানেও এঁ সকল সম্ভাস্ত পরিবারের রমণীগণ তাহার কর্মদক্ষতা, সরল 
ব্যবহার, মিষ্টালাপ ও দেবভক্তিদশনে তাহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন 
করিতেন এবংখ্তাহার দ্বাবা ছোট খাট “ফাইফরমাশ” কবাইয়া! লইতে 
এবং তাহার মধুর কে ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইবূপে 
কামারপুকুরের ন্যায় এখা*নও বালকের একটি আপনাব পল বিনা চেষ্টায় 
গঠিত হইয1 উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই এঁ সকল স্ত্ীপুরুষ- 
দিগের সহিত মিলিত হইয1 আনন্দে দিন কাঢাইতেছিলেন। স্থতরাং, 
এখানে আসিযাঁও বালকের বিছ্যাশিক্ষার যে বড একট! স্থবিধা হইতেছ্িল 
না, একথা বুঝিতে পারা যায়। 

পৃবোক্ত বিষষ লক্ষ্য* করিষাও বামকুমার ভ্রাতাকে সহসা কিছু 
বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে তো মাতার প্রিষ কনিষ্টকে তাহার 
স্তেহন্থখে বঞ্চিত কবিয়া একপ্রকার নিজের স্থবিধাব জন্যই দূরে 
আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইখা লোকে তাহাকে 
আগ্রহপূর্বক বাটাতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণার্দী করিতেছে, এই অবস্থায় 
যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিক্লোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত ? 

৬১ 





জ্রীপ্লীরামকষ্খলীলাপ্রসঙগ 


এরূণ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবামতুল্য অসহ হুইয়া 
উঠ্ঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হুইভে 
দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কামারপুকুরের নিকটবর্তী 
গ্রামাস্তরে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই তো চলিত 
বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিষ্াভ্যাস করিতে পারিত। 
এরূপ চিন্তার বশবর্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা ন! 
বলিলেও পরিশেষে কর্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে 
মনোযোগী হইবার জন্য মুছু তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্বদ! 
আত্মহার! বালককে পরে তে সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে 
যদ্দি সেআপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন পথে 
আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে, তবে ভবিকঁতে কি আর 
এরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা, 
উভয়ই রামকুমারকে এ কার্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। 
কিন্তু ন্েহপরবশ রামকুমার লংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়। 
শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ের অদ্ভুত মানসিক 
গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই 
সংসারী মানবের সর্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে 
পারিয়াছে এবং ছুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভে+গন্থখলাভকে তুচ্ছ জান 
করিয়া মানবজীবনের অন্ত উদ্দেশ্য নির্ধারিত 
নিজ ক করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন 
রাষকুগারের অনভিজ্ঞত করিতে পারেন নাই । সুতরাং, তিরস্কারে বিচলিত 
ন] হুইয়! সরল বালক যখন তাহাকে প্রাণের কথা 
পূর্বো্তরূপে খুলিয়! বলিল, তখন তিনি বালকের কথা হ্ৃাদয়ঙ্গম করিতে 


৬২ 


সাধকভাবের প্রথম বিকাশ 


পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বহু আদরের সালক জীবনে 
এই প্রথম তিরস্কত হইয়া অভিমান ব1 বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান 
করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে 
সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্ভা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি 
হইজ্্েছে না, একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, "কিন্ত বালকের সে কথা 
শুনে কে? বালক তো বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও মদি কোন দিন 
আমর! স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্গুখ দেখি, তবে সিদ্ধান্ত করিয়] বসি-__তাহার 
মস্তি বিকৃত হইয়াছে । 

বালকের এ সকল কথা রামকুমাব সেদিন বুঝিলেন না । অধিকস্ত 
ভালবাসার পাএকে তিরঞ্গাৰ কখিষ1 পরক্ষণে আমরা যেমন অনতগপ্ত হই 
এবং তাহাকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে আদবযত্ব কবিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে 
চেষ্টা করি, কনিষ্ের প্রন হার প্রতিকার্ধে বাবহাব এখন কিছুকাল 
এরূপ হইয়া উঠিল। খাঁলক গদাধ কিন্ত নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল 
করিবাব জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এ বিষয়েব 
পরিচয় আমরা তাহার পব পব কাধ দেখিয়! বিশেষরূপে পাইয়া থাকি । 

পূর্বোক্ত ঘটনার পবের ছুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাহার অগ্রঙ্ষের 
জীবনে পরিবর্তনেব প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রণে 
আধিক অবস্থা দিন দিন অসন্ন হইতেছিল এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও 
তিনি কিছুতেই এঁ বিষয়েব উন্নতিসাধন করিতে পারিতোছলেন না। 
টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্ধ স্বীকার করিবেন 
কি না, তদ্ধিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাহার মনো- 
মধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে 


পারিতেছিলেন না । তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে, 
৩ 


রামকুমারের সাংসারিক 
অবস্থা 


শ্রীস্তীরামকৃষফলীষ্া প্রসঙ্গ 


ংসরযাত্রানির্বাহের অন্ত উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরপে দিন 
কাটাইলে পরিশেষে খগণগ্রস্ত হইয়| নানা অনর্থ উপস্থিত হুইবে। কিন্ধ 
কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্ত কোন 
কার্যই তো! শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া! এখন যে মময়োপযোগী কোন 
অর্থকনী বিদ্যা শিখিবেন, সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায় ” আবার, 
এরূপ শিক্ষালাভ কবিয়া অর্ধোপার্জনেব পথে অগ্রসর হইলে নিজ 
নিত্যক্রিয়৷ ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসবলাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও 
নিশ্চয় । সামান্টে সন্তপ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমাব বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ 
উদ্ভমী পুরুষ ছিলেন না। স্থৃতরাং “যাহা কবেন ৬রঘুবীর' ভাবিয়া 
পূর্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়! যাহা এতকাল করিয়৷ আসিয়াছেন, 
তাহাই ভগ্নহদয়ে করিষা যাইতেছিলেন। সে যাহ *হউক, এবপ 
অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটন| ঈশ্বরেচ্ছায় রাঁমকুমাবকে পথ দেখাইয়া 
শীদ্রই নিশ্িম্ত করিয়াছিল । 


আঃ%৩ - ॥%৮1শা 
গরিয়াছিলেন। দৈনিকের বাধা না পাইয়া ক্রণে 
্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র সজ্দিতা হইয়] তাহাদিগকে বাধ! দিবার জন্ এ৬৩ ধু 


১০০৫ 


চতুর্থ অধ্যায় 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


মন ১২৫৬ সালে রামকুমীর যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুগিয়াছিলেন, 
শন তাহার বয়ংক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব 
* কালের কিছু পূর্ব হইতে তাহাকে চিন্তিত করিয়াছিল এবং 


থকমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবাস্তে তখন মৃত্যুমুখে পতিতা , 
(8 “খিত আছে, সাধক রামকুমার তাহার পত্ীর মৃতু! 
৯১৫৬ রং “নিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্ত কাহাকে 


1৫ ও (তাহার পত্রী) এবার আর বাচিবে 2 


পর্ণ করিযাছেন। সমৃদ্ধশালী কলিকা, 
শ্রৌোর লোকের বাস, শান্তিত্বস্তায়ন! 
পয়াকলাপে, বিবিধ বাবস্থাপত্রপ্দানে এবং টোলে 
ছাত্রপিগকে বিদ্ভালাভে পারদর্শী করিয়া সে 
স্থুপপগ্ডিত বলিয়! একবার খাতিলাভ করিতে 
'সংসাবের আয়বায়ের জন্য তাহাকে আর র্‌ 
স্ইহতে হইবে না বোধ হয় এইবপ একটা কিছু ভাবিষ্লা' বা"কুমার 
কলিকাতায় আদিয়াছিলেন। পত্বী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ 
পারবর্তন ও অভাব অনুভব করিতে ছিলেন, বিদ্বাশে নানা কার্ধে বাপৃত 
খাকিলে তাহার হস্ত হইতে কথবিঃ, ্খটি ও মুমূধুানবান ) *,"৯ংঘা ভাকৰী- 
ভাহাকে এ কার শপ তীর হইতে কিছুদুর পধত্ত পরীক্ষেতরের রাস্তা প্রভুতিতে 


৪ 


শলীজীরামককলীলাশ্রল 


চছুম্পাঠী প্রতিষিত হইবার আন্দাজ তিন-চার বৎসর পরে তিনি 
ঠাকুরকে যেজন্ত কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে 
কলিকাতায় আসিয়া! ঠাকুর যেভাবে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, 
তাহা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের 
ঘটনাবলী জানিতে হইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্তত্র দৃষ্টি করিতে 
হইবে। বিদায় আদাঞের স্ববিখার জন্য ছাতুবাবুর দলভুক্ত হুইয়| তাহার 
অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিাধন্ে যত্পর ছিলেন, তখন 
কলিকাতার অন্বত্র একস্থলে এক স্থবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় 
যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হুইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে 
যনোনিবেশ করিতে হইবে। 

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্ীতে প্রথ্িতকীততি 
রাগী রাসমণির বান ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কল্তার মাতা হইয়া বাণী 
চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হুইয়াছিলেন , এবং 
তদবধি স্বামী ৬রাজচন্দ্র দাসের প্রতৃত সম্পত্তির 
তত্বাবধানে ম্বয়ং নিযুক্ত থাকিয়া! উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি 
স্বল্নকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে স্থপর্িচিতা হুইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া! তিনি 
বশঙ্বিরী হয়েন নাই, কিন্ত তাহার ঈশুরবিশ্বাস, ওজস্থিতা* এবং 


ক শুনা যায়” সনুণী রাসমণির জ্ঞানবাজারের বাঁটীর নিকট পূর্বে ইংরাজ সৈনিক দিগ্নের 
একটি ব্যারাক বা আডট্টা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছ্খল সৈনিকের! একদিন 
রাবীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলঈয়োগে বশীভূত করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে 
ক্ষত করে। রানীর ক্রাপাত! যুথুরবানুসমুখ পুরুষেরা তখন কাযাস্তরে বাহিরে 
গ্রিরাছিলেন। সৈনিকের! বাধ ন1 পাইয়া ক্রসৈ অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী 
ব্বর়ং অন্রশস্ত্রে সঙ্জিতা। হুইয়! তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্ক প্রন্তত হুইয়াছিলেন। 


৮০৯০৫ 


রাম রাসমনি 


গঞিণেখর কাঠিদীবটা 


হ্ধিরধিগের প্রতি নিরন্তর লহাচুভূতিঞ্, তাথজনপূর্ণামাতাকে দর্শন ও 
অন্বব্যয় প্রভৃতি অছষ্ঠানসমূহ তাহাকে সকলেরাসন! রাণীর হৃদয়ে 


শুন! যায়, প্রসৃত 
মিরার ছিলেন; কিন্তু 
কথিত আছে, গঙ্গায় মত্ত ধরিবার জন্য ধীবরদিগ্নেখ উপর ইংরাঞ তত্বাবধান 

একবার কর বসাইয়াছিলেন। এ ধীবরদিগ্রের অনেকে রাণীর জমিদারিতে বাস শরিতে 
করের দায়ে উৎপীড়িত হইয়া তাহু।রা রাণীর নিকট আপনাদের দু,খ-কষ্টের ক৮- 
করে। রাণী গুনিয়! তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বহু অর্থ দিয়] সরকার এ 
নিকট হইতে গঙ্গায় মত্ত ধবিবার ইজাবা লইলেন ৷ সব্কার বাহাদুর রানী শিক্ষালাভ 
করিবেন ভাবিয়! উদ অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক দ্লাণে কাশ 
কূল পর্যন্ত রাণী এমন শঙ্খলিত করিলেন যে, ই"বাজাদর জলধানসমূছের ন, হইলে যাত্রা 
প্রায় রুদ্ধ হইয়া বাই্ল। ঠাহার] তখন রাণীৰ এ কাযের প্রতিবাদ কর্দিনলাভ এবং 
পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থবাষে নদীতে মংস্ত ধরিবার অধিকার আপ 
হইতে ক্রয় কবিযাছি, সে” মাঁ।কার-নুত্রেই এরূপ করিয়াছি। এরূপ করিব'দ . . 
নদীমধ্য দিয়! জলযানাদি নিবকর গ্রমনাগমন করিলে মতহ্যসকল অন্যত্র পলায়ন করিবে 
এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে , অতএব নদীগর্ভ শৃঙখলমুত্ত' কেমন করিয়া করিৰ। তবে 
হদ্দি আপনার! নদীতে মৎস্য ধরিবার নুতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন, তবে আমিও 
আমার অধিকাবন্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা এ বিষয় লইয়া 
মকদ্দম! উপস্থিত হইবে এবং সবকার বাহাছুরকে আমার ক্ষতি?কণ বাধ্য হইতে হ$ - 1” 
গুনা বায়, রাণীর এরূপ যুভিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষ। করিবার ২₹$ই 
রাণী খ্ররূপ করিতেছেন, একথ! হাঁয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাছুর এ কর অল্প দিন বাদেই 
উঠাইয়া দেন এবং ধীবরের! পূর্বের ম্যায় বিনা করে বথ। ইচ্ছা মত ধরিয়া! রাণীকে 
আশীর্বাদ করিতে থাকে । 

লোকহিতকর কাধে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্বদ! পরিলক্ষিত হুইত। “লোনাই, 
বেলেখাটা ও ভবানীপুরে বাজার , কালীঘাটে ঘাট ও মুমুু-নিবাস; হালিসহয়ে জাঞ্বী* 
তীরে ঘাট ও নুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পযন্ত প্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রস্থ তিতে 


১৪ 


শ্ীত্ীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


চুশপাঠী প্রতিষিত হইবারুজ গুণ ও কর্ধে এই রামমী তখন আপন "রা" 
৫ ব্রাহ্ষণেতরনিবিশেষে লকল জাতির হৃদয়ের 

প্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে 
এ িতেছি, তখন বাণীর কন্তাগণের বিবাহ ৪ সস্তানসন্ততি 
॥ এবং একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া! রাণীর তৃতীয়া কন্তার মৃত্যু 
হুইবে। , প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরণনাথ 
বার ঘটনায় পর হুইয়৷ যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাহার চতুর্থ কন্তা 
কলিকাতা, গদঘ্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া 
রি ঘটনার পুনরায় ন্নেছপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । বাণীর এঁ চারি 
মনোনিবেশ কমস্ততিগণ এখন? বর্তমান ।* 

কাকা শ্ণশালিনী রাণী রাসমণির স্্ীপ্রকালিকার প্রীাদপল্সে চিরকাল 
রাসী াসমৃক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাস্কিত করিবার 
জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
হ্রিরেতিতে তাহাতে ক্ষোর্দিত ছিল-_ 'কালীপদ অভিলাষী 
শ্রীমতী রাসমশি.দাসী' | ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তেজ্ষিনী বাণীর 
' দ্বেবীভক্তি এরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত। 


তাহার পরিচয় পাওয়া বার। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবন্বীপ, অগ্রহ্বীপ্র ও পুরীতে তীর্ঘবাত্রা 
করিয়া রাসম্ণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন” তত্তিবর মকিমপুর জমিদারির 
প্রজাঞপণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা কর! এবং দশসহশ্র যুদ্রা ব্যয়ে টোনায় খাল 
খনন করাইয়। ষধূমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগবিধান করা! প্রভৃতি নান| সংকার্ রাদী 
সাসমণির দ্বারা অনুতিত হইয়াছিল । 

পাঠকের অবগতির জন্ত রাণী রাসমণির বংশতালিক। 'ভীদক্ষিণেশর' মাষক পুস্তিকা 
ধইতে এখানে উদ্ধত করিতেছি- 

৬৬” 


নক্ষিণেশ্বর কালীবাটী 


৬কানীধামে গমনপূর্বক শ্রীত্রীবিশ্বেশ্বর ও অরপূর্ণামাতাকে ঘর্শন ও 
রমন: বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসন! রাণীর হৃদয়ে 
একাগীযাইবার বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শন! যায়, প্রভৃত 
উদ্োগকালে অর্থ তিনি এজন্য সঞ্চয় করিয়! রাখিয়াছিলেন , কিন্ত 

স্বামীর সহসা মৃত্যু হুইয়। সমগ্র বিষষের তন্বাবধান 
নি স্বন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন এঁ বাসনা ফলবতী করিতে 
পারেন নাই। এখন জাঁমাতৃগণ, বিশেষতঃ তাহার কনিষ্ঠ জামাতা 
শ্রীযুক্ত মথুরামোহন তাহাকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ 
করিয়া! তাহার দক্ষিণহ্তম্বরূপ হইয়া উঠায় রাণী ১২৫৫ সালে কাশী 
যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলেন । সকল বিষষ স্থির হইলে যাত্রা 
করিবার অব্যবচ্থিত পূর্ব রাত্রে তিনি ন্বপ্পে দেবীর দর্শনলাভ এবং 
প্রত্যাদেশ পাইলেন-কাশী যাইবার আবশ্তক নাই, ভাগীরথীতীরে 
মনোরম প্রদেশে আমার মৃত প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা 


০০০০০ 


বাণী রাসমণি - মা বাজচন্দ্র দাস 


্ 


| _ 
কুমারীন পার চৌধুরী করুণাময়ী স্মথুরামোহন বিশ্বাসস্ 1 
পল্মমপিস্রামচন্ত্র দাস | 








| রী ভূপাল | | | 
ণ |] | | ___ প্বারিক ত্রেলোকাা ঠ চুরদাস 
গণেশ বলরাম ০ ৰ ও ৰ ৰ | 
গ্রোপাল কৃফ! | অমৃত পল শিব শেক. | হ্যামাচরণ 
"্প্সিরিবাল। গুরুদাস কালিদাস রাডার 


জীতবীরামককলীলা প্রসঙ্গ 


কর, আমি এঁ ষৃত্্যাশ্রয়ে আবিভূর্ত| হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য 
পুজা গ্রহণ করিব।* ভক্তিপরায়ণ স্বাণী এরূপ আদেশলাভে বিশেষ 
পর্বিতৃপ্ধ। হইলেন এবং কাশীযাত্র! স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি এ 
কার্ধে নিয়োজিত করিতে স্বল্প করিলেন। 

এরূপে শ্রীত্ীজগদন্ধার গ্রতি রাণীর বহুকালসঞ্চিত ভক্তি এই সময়ে 
সাকান্ধ মৃতিপরিগ্রহে উন্মুখ হুইয়া উঠিয়াছিল এবং ভাগীরথীতীবে 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থবায়ে 
তছুপবি নবরত্ব-পরিশোভিত স্থবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও 
তৎসংলগ্ন উদ্ভান নির্মাণ করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 
এখন হইতে আরব্ধ হইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালম্স সম্যক নিস্রিত 
হইয়া! উঠে নাই দেখি! রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অর্নিশ্চিত, মন্দিব- 
নির্মাণে বকাল বায় করিলে শ্রীশ্রজগদস্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প 
হয়তো! নিজ জীবনকালে কার্ধে পরিণত হইয়া উঠিবে না। একসপ 
আলোচন! করিয়া! সন ১২৬২ সালের ১৮ই জৈোষ্ঠ তারিখে আ্বানযাত্রার 
দিনে রাণী শ্রীপ্রজগদস্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন কৰিয়াছিলেন। উহার 
পূর্বের কয়েকটি কথ! পাঠকের জান! আবশ্টক | 


রানীর 
দেবীমন্দির-নির্যাণ 


* কেহ কেহ বলেন, বাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেখর গ্রাম প্স্ত 
অগ্রসর হইয়! নৌকার উপর রাস্রিবাস করিবার কালে এ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেব। 

+ কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬* বিঘা, দেবোত্বর-দানপত্তরে লেখ। আছে। ১৮৪৭ 
ধ্ষ্টাবের সেপ্টে্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলিকাতার স্প্রিম কোর্টের এটনী হোস্ট 
নাষক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্যাণ করিতে 
প্রায় দশ বত লাগিয়াছিল। 

9 


দরক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


প্রত্যাক্দেশ পাইফ়্াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছাসেই হুউক-_ 

কারেখ, ভক্তের] নিজ ইষ্টদ্েবতাকে সর্বদা আত্মবৎ সেবা করিতে ভাল- 
বাসেন- শ্রীশ্রীজগদস্বাকে অন্নভোগ দিবার জন্ত বাণীর 

বাসীর পেধীর অন. প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন 

রঃ _-মন্দিরাদি মনের মত নিম্নিত হইয়াছে, সেবা 
চলিবার জন্ত সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা, করিয়াও যদি 
প্রপ্রজগদন্বাকে প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্ভোগ না দিতে পারি তবে 
সকলই বুথা। লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড কীতি রাধিয্। 
গিয়াছেন, কিন্ত লোকের এরূপ কথায় কি আসে যায়? হে জগদদ্ধে, 
অন্তঃসারহীন নামযশমাত দিয়। আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না। তুমি 
এখানে নিতা প্রকাশিত! থাক এবং কৃপা করিয়" দাসীর প্রাণের কামনা 
পূর্ণ কর। 

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান 
অন্তরায় তাহার জাতি ও সামাজিক প্রথা । নতুবা তাহার প্রাণ তো 

একবার বলে না যে, অন্রভোগ দিলে জগন্মাতা 
চভ উহ! গ্রহণ করিবেন না হৃদয় তো৷ এ চিন্তায় উৎফুন্ন 
ধবাসনা-পুরণের ভিন্ন কখন মন্কুচিত হয় না! তবে এই বিগ ত 
০০ ' প্রথার , প্রচলন হুইয়াছে কেন? শাস্্কার কি 
প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও 
উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন? প্রাণের পৰিআ্রাকাজ্ছাল 
অনুসরণপূর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সম্দৃয়া 
দ্বেবালয়ে উপস্থিত হুইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না__-তব্দোস্বানে 
তিনি অন্নভোগপ্রদ্ধানের নিযিত্ত নানাস্থান হইতে শান্ত 
৭১ 


জীপ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


ব্যবস্থামকল আনাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কেছই তাহাকে এ 
বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন ন|। 

এরূপে মন্দিরনির্মাণ ও মৃত্িগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্বোক্ত সন্কল্প 
পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। পঙ্ডিতগণের নিকট বারংবার 

প্রত্যাখ্যাতা৷ হইয়া তাহার আশ! যখন এ বিষয়ে 
৮৪০০ প্রায় নির্ঘুলিতা হইয়াছিল, তখন ঝামাপুকুরের 
চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল-_ 

প্রতিষ্ঠার পুরে রাণী যদ্দি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাঙ্মণকে দান করেন এবং 
সেই ব্রাহ্মণ এ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অল্নভোগের ব্যবস্থা করেন, 
তাহ! হইলে শাস্্নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণা্দি উচ্চবর্ণ উক্ত 
দ্নেবালয়ে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না। 

এরূপ বাবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ে আশ! আবার মুকুলিতা৷ হইয়া 
উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাহার 
অন্মতিক্রমে এ দেবসেবার তত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া 
“থাকিতে মন্কপ্ধ করিলেন। বামকুমার ভট্টাচার্যের 
বাবস্থান্্যায়ী কাধ করিতে তাহাকে দৃঢ়সন্কল্প জানিতে 
পারিয়া অপরাপর পণ্ডিতগণ “কার্ধটি সামাজিক প্রথার 
বিরুদ্ধ', “এরূপ করিলেও ব্রাঙ্গণ সঙ্জনেরা স্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ 
করিবেন না, ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে বলিলেও উহা! যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
“চরণ হইবে, একথা বলিতে সাহসী হইলেন না। 

'স্টীচার্ধ রামকুমারের প্রতি বাণীর দৃষ্টি ষে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে 
রর সয়াছিল, একথ! আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া 
প্রা দশ ফস্কাধ কালে রামকুমারের এরূপ ব্যবস্থাদান সামান্ত 


৪৮, 


সম্বন্ধে বাণীর সন্থল্প 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


উদ্নারতার পরিচায়ক বলিয়। বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্ষণ- 
পঞ্ডিতগণের মন তখন সন্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছিল, 
নিকাডিরি উহার বাহিরে যাইয়া শাস্্রশাসনের ভিতর একটা 
উদারতা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থান্থযায়ী ব্যবস্থা 
প্রধান করিতে তাহার্দের ভিতর বিরল বাক্তিই 
সক্ষম হইতেন; ফলে অনেকস্থলে তীহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে 
লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত। 
সে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর সম্থন্ক* এখানেই সমাপ্ত 
হুইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান 
করিলেও তাহাদিগের শাস্বজ্ঞানধাহিতা এবং শান্তরধত দেবসেবা সম্পন্ন 
করিবার সম্পূর্ণ অযোগাতা বিশ্যেভাবে লক্ষা করিয়াছিলেন। সেজন্ত 
তাহাদের ম্তাা বিদায় অশ্দায় অক্ষুপ্ন রাখিয়া নৃতন দেবালয়ের কাধভার 
যাহাতে শান্ত্রজ্ঞজ সদাচারী ব্রাঙ্মণগণের হস্তে অপিত হয়, তদ্দিষয়ের 
বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন । এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক 
প্রথা তাহার পিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শুদ্র-প্রতিষিত 
ক দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সন্বংশজাদ 
অন্বেষণ ্রাহ্মণগণ এঁকালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া এসকল মুস্ডি- 
মধাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের 
্তায় ব্রহ্ধবন্ধুদিগকে তাহার! শুত্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। স্থতরাং 
যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাঙ্মণই র'ণীর দেবালয়ে পৃূজকপদে ব্রতী 
হইতে সহসা শ্বীকৃত হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হইয়া 
রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হাব বুদ্ধিপূবক পুজকের জন্ত নানাস্বানে 
সন্ধান করিতে লাগিলেন। 


৭৩ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটা কামারপুকুৰের 
অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণের বলতি। 
মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক গ্রামের এক ব্যক্তি 
১০ তখন রাণীর সরকারে কর্ম করিতেন। দুপগ্ননা লাভ 
যহেশচন্ত্র চট্টো- হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের 
৬৬ জন্ত পূজক, পাচক প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্রান্ধণ 
কর্মচারী যোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে 
অগ্রসর হইলেন। বাণীর দ্বেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাট! দুষণীয় নহে, 
ইহা! গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য মহেশ উক্ত বন্দোবস্তের 
ভার গ্রহুণপূর্বক সবাগ্রে নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীস্রীরাধাগোবিন্দজীর 
পূজকপদে মনোনীত করিলেন। এরূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে 
রাণীর কার্ধে নিযুক্ত করায় অন্যান্ত ব্রাহ্মণ কর্ষমচারিসকলের যোগাড় 
করা তাহার পক্ষে অনেকটা সহজ হুইয়াছিল। কিন্তু নান৷ প্রযত্তবেও 
তিনি ্রপ্ীকালিকাদেবীর মন্দিরের জন্য স্থযোগা পৃজক যোগাড় করিতে 
না পারিয়। বিশেষু চিন্তিত হইলেন। 
রামকুমার ভট্টাচার্ষের সহিত মহেশ পূব হইতেই পরিচিত ছিলেন। 
গ্রামসম্পর্ক তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা স্থবাদও 
১৯৯০ পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে 
অন্বরোধ একজন ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্তরে 
দীক্ষিত হইয়াছেন, একথা মহেশের অবিদ্ধিত ছিল 
না। তাহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও মহেশ কিছু কিছু 
কেহ কেহ বলেন, এই বংলীয়েরা কোন পময়ে "মজুমদার, উপাধি প্রাপ্ত 
“হৃইয়াছিলেন। 


৭6 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাঁটা 


জানিতেন। সেজন্ত প্রীপ্রীকালিকামাতার পুজক নির্বাচন করিতে হাইয়া 
তাচ্ছার দি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই 
তাহার মনে হুইল-_অশৃদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া 
»দিগন্বর মিত্র প্রভৃতি ছুই একজনের বাটীতে পৃজক পদ্ম কখন কখন গ্রহণ 
করিলও কৈবর্তজাতীয়! রাণীর দেবালয়ে কি এব্দপ করিতে শ্বীকৃত 
হইবেন 1 বিশেষ সন্দেহ । যাহা হউক, ৬দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন সগ্রিকট, 
স্থযোগয লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ 
একবার এঁ বিষয়ে চেষ্টা কর! যুক্তিযুক্ত বিবেচনা! করিলেন । কিন্তু স্বয়ং এ 
বিষয়ে সহসা অগ্রসব না হইয়া! রাণীর নিকট সকল কথা! বলিয়া প্রতিষ্ঠার 
দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পৃজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্ধ 
সথুসম্পন্ন করেন,* তজ্জন্ত অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। 
বামকুমারের নিকট ল্হতে পৃবোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া! রাণী তাহার 
যোগ্যতার বিষয়ে পূর্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, স্থতরাং তাহার 
পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা! দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা 
হুইলেন এবং অতি দ্ীনভাবে তাহাকে বলিয়া পাঠা ইলেন, “্রত্রীজগন্সাতাকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হুইয়াছি এং 
আগামী লানযাত্রার দিনে শুভমৃহূর্তে এ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত সমূহ 
আয়োজনও করিয়াছি। শ্রত্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া শিদ্ধাছে 
কিন্ত কোন স্ৃষোগায ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পৃজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া 
আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্ধে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব 
আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একট! শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিশ 
হইতে উদ্ধার করন। আপনি স্থপণ্ডিত এবং শাস্বজ, অতএব এ পৃঙ্গকেন 
পদে ষাহাকে তাহাকে নিযুক্ত কর! চলে না, একথা বলা বাহুল্য ।” 
৭৫ 


সীত্রীরামকফ্লীলা প্রসঙ্গ 


রাখীর এ প্রকার অহুরোধপত্র লইয়া মহেশ বামকুমারের নিকট স্বয়ং 
উপস্থিত ছইলেন এবং তাহাকে নানারূপে বুঝাইয় সুযোগ পৃজক না 
পাওয়া! পর্ধস্ত পূজকের আদনগ্রহণে স্বীকৃত করাইলেন। একূপে 
লোভপরিশৃন্ত ভক্তিমান রামকুমার নির্দিষ্ট দিনে শীত্রীজগদস্বার প্রতিষ্ঠা 
বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে* আগমন করেন এবং পরে 
রাণী ও মখুরবাবুর অন্নয় বিনয়ে স্থযোগা পৃজকের অভাব দেখিয়া 
এ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীত্রীজগটস্বার ইচ্ছাতেই সংসারে 
ছোট বড় সকল কার্ধ সম্পন্ন হইয়! থাকে , দেবীভক্ত রামকুমার এ বিষয়ে 
ইচ্ছামন্ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া এ কার্ধে ত্রতী হইম্াছিলেন কি-না 
কে বলিতে পারে। 


* ক্ষিণেম্বর কালীবাটীতে প্রীবুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ 
আমর! ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় প্রীযুক্ত হৃদয়রামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের 
ত্রাতুম্পুতর শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচাধ কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্ত কথা বলেন। তিনি বলেন_ 
ক্লামারপুকুরের নিকটবাঁ দেশডা নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রানী রাসমণির কমচারী 
ছিলেন। কার্ধদক্ষতার় ইনি রাণীর হুনংনে পড়িয়া ক্রমে তাহার দেওয়ান পর্বস্ত হইয়াছিলেন। 
কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি শ্রীযুক্ত গামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায় বিদায় লইতে 
আসিবার জন্ত তাহাকে নিমন্ত্রপ-পত্র দেন । রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে 
উপস্থিত হইয়! রামধনকে বলেন, “রাণী কৈবর্তজাতীয়1, আমরা তাহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ 
করিলে 'একঘরে' হইতে হইবে।” রামধন তাহাতে ভাহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, 
“কেন? এই দেখ, কত ব্রাক্মণকে নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছে, তাহারা সকলে খাইবে ও রাণীয় 
বিন গ্রহণ করিবে।” রামকুমার তাহাতে বিদায়গ্রহণে স্বীকৃত হইয়। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার 
পূর্বছিনে ঠাকুরের সহিত ছক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীবীর্ভন, 
ভাগবতপাঠ, রামারণকথ! ইত্যাছি নানা বিষয়ে কালীবাটাতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। 


শন 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী 


সে যাহা হউক, এরূপ অসন্তাবিত উপায়ে রাষকুমাঝ.ক পৃজকরূপে 
পঃইয়| রাণী বাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই ল্যোষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, 
স্বানযাজ্জার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীতীজগদস্বাকে নবমন্দিরে প্রতিত্রিতা 
করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভূজ্যতাং' শবে সেদিন এ স্থান দিবারাত্র 


৮ সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী 
কা অকাতরে অজন্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত 


সকলকে আপনার ম্তায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে 
চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। স্থদূর কান্তকুজ, বারাণসী, শ্রীহ্ট, চট্টগ্রাম, 
উভিস্তা এবং নবদ্বীপ প্রত্তৃতি পণ্তিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এঁ উপলক্ষে সমাগত হইয়! এদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্্, 
উত্তরীয় এবং এরবদায়ন্বূপে এক একটি ্ব্ণুদ্রা প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন। 
শুন! যায়, দেবালয়নির্স৭ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মূদ্রা বায় 
করিয়াছিলেন এবং ২,১৬,*** মুদ্রার বিনিময়ে ভ্রিলোক্যনাথ ঠাকুরের 
নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগা! মহকুমার অন্তর্গত শালবাডী 
পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য রামকুমার এদিন সিধ! লইয়া গঙ্গান্ট ”্র 


রাত্রিকালেও এরূপ আনন্দের বিরাম হল নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের 
সর্বত্র দিবসের চার উদ্ছবল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন-_” সময় দেবালর 
দোখিয়! মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন ।” 
পূর্বোক্ত আনল্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে কালীবাটীতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

রামলাল ভট্টাচাষ পূর্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের অনুরোধে 
হীতৃক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক পুজকের পদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

৭৭ 


ভীতীয়ামকৃধজীলা প্রস 


ক্নকত্বতঃ আপন অভীষ্দেবীকে নিবেদন করিয়া! গ্রসাহ ভোাদ 
কন্িয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এ কথ! সম্ভবপর বলিন্না বোধ হয় ন))। 
কারণ, ভ্বেবীভক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা! দিয়া দেবীর অরতোগেখ 
বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন এ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না 
করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্ধ করিবেন, একথা 
নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা! এরূপ কথা শুনি নাই। 
অতএব আমাদিগের ধারর্ণা, তিনি পুজান্তে হষ্টচিত্তে 
পপ ॥.. প্রীপ্িজগদদ্থার প্রসাদী নৈবেন্তাক্সই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুর কিন্ত এ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণ হৃদয়ে 
যোগদান করিলে আহারের বিষয়ে নি নিষ্ঠা রক্ষাপূর্বক সন্ধ্যাগষ্ে 
নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুডি মুড়কি কিনিক্কা খাইয়। পদব্রজে 
ঝামাপুকুরের চতুগ্পাঠীতে আসিয়! সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন । 
রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটা প্রতিষ্ঠা কর! সম্বন্ধে ঠাকুর 
স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সমযে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন- 
* . বাণী কাশীধামে যাইবাব জন্য সমস্ত আয়োজন 
তে করিয়াছিলেন , যাতার দিন স্থির করিয়া প্রায় 
ফথা একশতখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ ভ্রব্যসম্ভারে 
পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাধাইয়। রাখিয়াছিলেন, ঘাত্রা 
করিবার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্বপ্নে &দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদ্দেশলাভ 
করিয়াই এ সঙ্কক্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্ত 
ঘখাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত! হন। 
বলিতেন-__রাসী প্রথমে "গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাপসী সমতুল'--এই 
ধারণার বশবন্তিনী হইক্ক! ভাগীররীব পশ্চিমকুলে বালী, উত্তরপাড়া। প্রতৃততি 


পচ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


গাষে স্থানান্বেষপ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।% কারণ, “দশ আনি” 
ছন্র আনি' খ্যাত এ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে 
স্বীকৃত হুইলেও, বলিয়াছিলেন, তাহাদের অধিরুত স্থানের কোথাও 
অপরের ব্যয়ে নিমিত ঘাট দরিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য 
হইআ্জ! পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন। 

বলিতেন--রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন, উহার 
কিয়দ্বংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গ। 
ও গাঙ্গিসাহেবের পীরের স্থান ছিল, স্থানটির কৃর্মপৃষ্ঠের মত আকার 
ছিল; এরপ কৃর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্বশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্ত বিশেষ 
প্রশস্ত বলিয়া তস্্ানার্দ্ ; অ৩এব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন এ স্থানটি 
মনোনীত করেন্। 

আবার শক্তিগ্রতিষ্ঠার জন্য শান্ত্রনির্িষ্ট অন্তান্ত প্রশস্ত দিবসে 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া স্ানযাত্রার দিনে বিষুপর্বাহে রাণী শ্রাশ্ীজগদস্বার 
প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কথ! উ্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন 
কখন আমাদিগকে বলিতেন-_দেবীমৃতি নির্মাণারস্তের দিবস হইতে রাণী 
যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) ত্রিসন্ধা। মান, 
হুবিষ্যাক্ন-ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পৃঞ্জাদি করিতোচছ" 'ন$ 
মন্দির ও দেবীমৃতি নিমিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে স্স্থে শুভদিবমের 
নির্ধারণ হইতেছিল এবং মুত্তিটি ভগ্ন হইবার আশস্কায় বাক্সবন্ণা করিয়া 
রাখ! হুইয়াছিল; এমন সময় যে-কোন কারণেই হউক, এ মৃত্ি ঘামিয়া 


বালী, উত্তরপাড। প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকের এখনও একথা সশ্য বলিয়া! 
নাক্ষা প্রদ্ধন করেন। 
৭৯ 


জীগ্রীরামকৃফ্লীলা প্রসঙ্গ 


ভঠে এবং বাণীকে স্বপ্নে গ্রত্যাদেশ হয়--“আমাকে আর কতদিন এইভাবে 
আবদ্ধ করিয়া! রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে, যত লীন 
পারিস আমাকে প্রতিষ্িতা কর।' এরূপ প্রত্যাদদেশলাভ করিয়াই রাণী 
দ্বেবী-গ্রতিষ্ঠার জন্ত বান্ত হইয়। দিন দেখাইতে থাকেন এবং আ্রানযাত্রার 
পৃণিমার অগ্রে অন্ত কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া এ দিবসে এ কার্ধ 
সম্পন্ন করিতে স্বল্প করেন । 

তন্তিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়৷ নিজ গুরুর নাষে 
রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পৃর্বোন্িখিত সকল কথাই 
আমর! ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটা প্রতিষ্ঠার 
জন্ত রাণীকে বামকুমারের ব্যাবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্ত 
রামকুমারের ধর্মপত্রানষ্ঠানের কথা দুইটি আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয 
শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । 

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে 
ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না, তাহা! আমরা ঠাকুরের 
এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। এ কথার অনুধাবনে মনে হয় 
সরল রামকুমার তখনও এ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয় এবং প্রতিষ্ঠার 
দিনে ম্বয়ং এ কার্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে 
ফিরিবেন। এদিন দেবীকে অন্রভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি 
ষে কিছুমাত্র কুন্তিত হন নাই বা কোনরূপ অন্তায়, অশান্ত্রীয় কার্য 
করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই, তাহা কনিষ্ঠের সহিত তাহার এই 
লময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায় । 

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যুষে ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্ত এবং 


৮৬ 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাটা 


প্রতিষ্ঠাসংক্রাস্ত যে-দকল কার্ধ বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতুহলপরবশ 
হইয়া! দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়। 
বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। 
স্থৃতরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা 
না শুলিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। 
ইহার পর ঠাকুর পাঁচ-সাঁত দিন আব দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। 
দক্ষিণেশ্বরের কার্ষসমাপনীস্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন 
ভাবিয়া! এ স্থানেই অবস্থ'ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও 
যখন রামকুমাব ফিরিলেন না, তখন মনে নানাপ্রকার তোলাপাড়। করিয়া 
ঠাকুব পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্ববে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, 
রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদন্বার 
পূজকের পদে ব্রতী হইনও সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে 
নানা কথাব উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূন্রযাজিত্বেব এবং অপ্রতি- 
গ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়! দিয়! তাহাকে এরূপ কার্য হইতে ফিরাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্তন। যায়, বামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র 
ও যুক্তিসহকারে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই ত্বাহাব 
অস্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানরূপ* স' 


, * পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা ন 
দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার এ বিষয়ে কি শভীপ্সিত, জানিবার 
জন্য ধর্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়! এ বিষয়ে আর 
যুক্তিতর্ক না করিয়া তদনুরাপ বর্য করিয়া! থাকে। ধর্মপত্র নিয়লিখিতভাবে, 
অনুষ্ঠিত হয়_ 


৮১ 


শ্রীশ্বীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল-- 
“রামকুমার পৃজকের পাগ্রহণে স্বীকৃত হুইয় নিন্দিত কর্ম করেন নাই। 
উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে ।” 
ধর্মপজ্রের মীমাংসা দেখিয়! ঠাকুরের মন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও 
এখন অন্ত এক চিন্তা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন, চতুষ্পাঠী তো৷ এইবার উঠিয়া! যাইল, 
হা তিনি এখন কি করিবেন। ঝামা এদি 
আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা র্‌ পুকুরে এঁদিন 
আর না ফিরিয়া ঠাকুর এ বিষয়ক চিস্তাতেই মগ্ন 


কতকগুলি টুকর! কাগজে বা বিন্বপত্রে “ই “না' লিখিরা একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন 
শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয। শিশু “হ' লিখিত কাগজ এুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, 
দেবত1 তাহাকে এ কাধ করিতে বলিতেছেন। বল! বাহুল্য, বিপবীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা 
দেবতার অভিপ্রায় অন্তরাপ বুঝে । ধর্নপত্রেব অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয়বিভাগাদিও হইয়া 
থাকে। যেমন, পিতার চাবি সন্তান পুর্বে একত্রে ছিল, এখন হুইতে পৃথক হইবার সঙ্কল্প 
-করিয়৷ বিষয়বিভাগ করিতে যাইয়া উহাব কোন্‌ অ'শ কে লইবে ভাবিয়! স্থির করিতে 
পারিল না, গ্রামের কয়েকজন নিঃস্বার্থ ধার্সিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। 
তাহার! তখন স্থাবর অস্থাৰর সমুদয় সম্পত্তি যতদুর সম্ভব নমান চারিভাগে বিভাগ করত 
কোন্‌ ত্রাতার ভাগ্যে কোন্‌ ভাগটি পড়িবে, তাহ! ধর্মপত্রের দ্বার! মীমাংস! কবিয়া থাকেন। 
এ সময়েও প্রার পূর্বের ম্যায় অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র কুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম 
লিখিয়! কেহ ন! দেখিতে পায় এরীপভাবে মুডিয়া একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উদ্ত 
চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ 'ক' 'খ' ইত্যাদি চিক্কে নির্দিষ্ট ও এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটি পাত্রে পূর্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে! অনস্তর 
ছুইজন শিশুকে ডাকিয়া! একজনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে 
এ কাগন্থণ্গুলি তুলিতে বল হগ। অনস্তব কাগজগুলি খুলিয়! দেখিয়! যে নাষে 
সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়। 
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ঝহিলেন এবং রামকুমার তাহাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলে 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। বামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; 
বণিলেন-_“দেবালয়, গঙ্গাজলে বান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদন্থাকে 
নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে ন1।” ঠাকুরের 
কিস এ মকল কথা মনে লাগিল না। তখন বামকুমার বলিলেন, “তবে 
দিধা লইষা পঞ্চবটাতলে গৃঙ্গাগভে স্বহস্তে বন্ধন বরিয়া ভোজন কর, 
গঙ্গাগভে অবস্থিত সকল বস্তই পবিত্র, একথা তো মান ?” আহার-সম্বন্ধীয় 
ঠাকুরেব মনের একান্তিক নিষ্ঠা এইবাব তাহার অস্তন্নিহিত গঙ্গাভক্তির 
নিকট পরাক্ষিও হুইল । শাস্তজ্ছ বামকুমার তাহাকে যুক্তিসহায়ে এত 
করিয়! বুঝাইয়া ইতিগূর্বে যাহা করাইতে পাবেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি 
তাহা সংসাধিত 'কিরিল। ঠাকুর এ কথায় সম্মত হইলেন এবং প্রকারে 
ভোজন করিয] দক্ষি”শ্ববে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

বাস্তবিক, আমর! আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গাব প্রতি গভীর ভক্তি 
কবিতে দেখিযাছি। বলিতেন-_নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার 
জন্য বারিরপে গঙ্গার আকারে পরিণত হয়৷ 
রহিয়াছেন। স্থুতরাং গঙ্গা! সাক্ষাৎ ক্রন্মবণর। 
গঙ্গাতীরে বাস কবিলে দেবতুল্য অস্তঃকবণ হইয1 ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্মু £ত 
হয়। গঙ্গার পৃতবাম্পকণাপূর্ণ পবন উভষ কৃলে যতদূব সঞ্চর" করে, 
2ততদূরঃপর্যস্ত পবিত্র তূমি-_এঁ ভূমিবাসীদ্িগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর- 
ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব ৮শলম্থতা ভাগীরথীব কৃপায় সদাই 
। বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদ্দি কেহ বিষয়কথ। কহিয়াছে বা বিষয়ী_“দ*কেব 
'সঙ্গ করিয়! আমিয়াছে তে। ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, 'একটু গঙ্গাজল 
খাইয়া আয়।” ঈশ্বরবিমুখ, বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে 
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বসি! বিষয়চিস্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া 
দিতেন এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ 
বাথ! পাইতেন। 
দে যাহ! হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকৃজিত পঞ্চবটাশোভিত 
উদ্যান, স্থৃৰিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, 
ধাযিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্সেহ 
ঠাকুরের দক্ষিণেশ্ববে এবং দেবছিজপবায়ণ] পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও 
বাস ও শ্বহন্তে রন্ধন 
কারি তোরন তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীত্রই দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটাকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরেব গৃহের 
স্তায় আপনার কবিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়] 
ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিন্তে বাস কবিয়া মনেব পূর্বোক্ত 
কিংকর্তব্যভাব দুরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন। 
ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়! কেহ কেহ হয়তো 
বলিবেন, এপ অন্দারতা আমাদের ম্যায় মানবেব অস্তরেই সচরাচর 
রর দৃষ্ট হইয়া থাকে__ঠাকুবের জীবনে উহার উল্লেখ 
তত খকাস্তিক করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে এরূপ অনুদার না 
হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর 
নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অন্থদারতা ও একান্তিক নিষ্ঠা, ছুইটি এক 
বস্তনহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাছুর্ভাবে মানব স্বয়ং 
যাহা! বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে 
ন্হঈ টানিয়। নিশ্চিন্ত হুইয়! বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের 
& কাগঞ্থণ্গুলি তুলতেই দ্বিতীয়ের উৎ্পত্তি--উহার উদয়ে মানব নিজ 


সম্পত্তির যে ভাগ্নি উঠিয়াছে, ত, স*ঝ্সিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যেন 
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অধিকারী হইয়। থাকে । নিষ্ঠার প্রাছুর্তাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল 
অন্দাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে ; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে 
উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সন্কীর্ণতার গণ্ডি 
স্বভুবতঃ খসিয়! পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একাস্ত 
প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুরের জীবনে উহার পৃর্বোক্তবূপ পরিচয় 
পাইয়! ইহাই বুঝিতে পাৰু! যায় যে, শাস্্শাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া! 
যদি আমরা আধাত্মিক তব্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই, তবেই 
কালে যথার্থ উদারতা অধিকারী হইয়া পবম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, 
নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বপিতেন_কীাটা দিয়াই আমাদিগকে কাটা 
তুলিতে হইবে-নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌছিতে 
হইবে__-শালন, নিয়ম অন্নুলরণ করিয়াই শালনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা 
লাভ করিতে হুইবে। 

যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের জীবনে এরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া! 
কেহ কেহ হয়তো! বলিয়! বসিবেন, তবে আর তাহাকে ঈশ্বরাবতার বল! 
কেন, মানুষ বলিলেই তো হয়? আর যদ্দি তাহাকে ঠাকুর বানাইতই 
চাও, তবে তাহার এরূপ অসপ্পূর্ণতাখুলি ছাপিয়! ঢাকিয়া বলাই ৬ *, 
নতুবা তোমাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে না। আমরা বলি-_ 
ভ্রাত:, আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধা রণপূর্বক 
অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই ; আবার 
যখন ত্বাহার অহেতুক কৃপায় এ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে 
বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহধারণ করিতে গেলে এ দেহের 
অসম্পূর্ণতাগুলির ম্যায় মানবমনের ক্রটিগুলিও তাহাকে যথাযথভাবে 
স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, “ম্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না 
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মিলাইলে যেমন গড়ন হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্বগুণের সহিত রজঃ এবং 
তমোগুণের মলিনতা৷ কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন 
গঠিত হওয়া অসম্ভব।” নিজ জীবনের এসকল অসম্পূর্ণতার কথা 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তিনি কখন কিছুমাত্র কুন্টিত হয়েন 
নাই, অথচ ম্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন--“পূর্ব পূর্ব যুগে 
ধিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবিভূ্ত হইযাছিলেন, তিনিই ইদানীং 
€নিজ শরীর দেখাইযা! ) এই খোলটার ভিতরে আসিযাছেন ১ তবে 
এবার গুপ্তভাবে আসা রাজ যেমন ছগ্মবেশে শহব দেখিতে বাহির 
হন, সেই প্রকার ।” অতএব ঠাকুরেব সম্বদ্ধে আমাদেব যাহা কিছু 
জান! আছে, সকল কথাই আমরা বলিয়া যাইব। হে পাঠক, তুমি 
উহার যতদুর বিশ্বাস ও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিবে, ততটা মাত্র 
লইয়া অবশিষ্টেব জন্য আমাদিগকে যথা ইচ্ছ। নিন্দা তিরস্কার কবিলেও 
আমর! ছুঃখিত হইব না। 


পঞ্চম অধ্যায় 
পুজকেব পদগ্রহণ 


মন্দির প্রতিষ্ঠার কেক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল 
্র্কৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্প বযস রাণী বাসমণির জামাতা প্রীযুক্ত মখুরবাবুর 
নয়নাকর্ষণ করিযাছিল। দেখিতে পাঁওযা! যায়, 
রি রি জীবনে যাহাদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ 
প্রতি আচবণ ও সঙ্কলপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয, তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে 
* মানবহদযে একট! প্রীতিব আকর্ষণ সহসা আসিয়া 
উপস্থিত হয। শাস্ত্র "লেণ, উহা|! আমাদিগের পূর্বজন্মকূত সম্বদ্ধের 
সংস্কার হইতে উদ্দিত হইয়া থাকে । ঠাকুরকে দেখিযা মথুরবাবুব মনে 
এখন যে এবপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইযাছিল, একথ। 
পরবর্তী কালে তীহাদ্বিগের পবম্পবেব মধ্যে স্থদৃট প্রেমসন্বন্ধ দেখিয়া 
আমবা নিশ্যযপে বুঝিতে পারি। 
দেবালয প্রতিঠিত হইবার পরে একমাস কাল পর্বস্ত ঠাকুর কি ব 
কর্তবা, নিশ্চয করিতে ন্না পাবিযা অগ্রজেব অনুরোধে দক্ষিণেশ্ববে 
অবস্থান করিযাছিলেন। মথুরবাবু ইতিমধ্যে তাহাকে দেবীর বেশকারীর 
কার্ধে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির কবিষা বামকুমার 
ভট্টাচার্ধের নিকট এ বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন । রামকুমার 
তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাহাকে আন্ুপুধিক নিবেদন 
করিয়। তাহাকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত কবেন। কিন্তু মথুর সহজে 
৮৭ 


ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। এবপে প্রত্যাখ্যাত হুইয়াও তিনি এ 
সংকল্প কার্ধে পরিণত করিতে অবসরান্সন্ধান করিতে লাগিলেন। 
ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক বাক্তি এখন 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুবের পিতৃত্বশ্রীয়া ভগিনী* 
শ্রমতী হেমাঙ্গিনী দেবীব পুত্র শ্রীহদয়রাম মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ঘটনার 
কযষেক মাস পূর্বে কর্মের অনুসন্ধানে বর্ধমান শহরে 
নি আসিয়া উপস্থিত হয। হৃদয়ের বয়স তখন যোল 
বসর। যুবক এ স্থানে নিজ গ্রামস্থ পরিচিত 
ব্যক্তিদের নিকটে থাকিয়! নিজ সংকল্পসিদ্ধিব কোনরূপ স্থবিধা কবিতে 
পারিতেছিল না। সে এখন লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা 
রাণী বাসমণির নব দেবালযে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে 


পাঠকের সৃবিধার জন্য আমর! ঠাকুবের বংশতালিক এখানে প্রদান করিতে ছি- 
মানিকরাম ০, 


| | | 
ক্ষুদিরাম নিধিরাম রামকানাই 


রামশীল। 
(- ভাগবত [8 
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রা যা কাযা ্রাসকৃ সর্বমলা 
রামলাল লী শিবপ্াম সারার লতি 
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পূজকের পদগ্রহণ 


উপস্থিত হইতে পারিলে অভিপ্রায়সিদ্ধির স্থযোগ হইতে পাবে। 
কাপ্বিলম্ব না করিয়। হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং 
বালাকাল হইতে স্থপরিচিত, প্রীয় সমবয়ন্ক মাতুল শ্রীরামকষ্দেবের 
সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল । 

হীঁদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে স্ত্রী স্ুপুকষ ছিল। তাহার শরীর 
যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রপ উদ্যমশীল ও 'ভয়শূন্য ছিল। 
কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থান্যায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকুলাবস্থায় 
পড়িয়া স্থির থাকিয়! অদ্ভুত উপায়সকলেব উদ্ভাবনপূর্বক উহা! অতিক্রম 
করিতে হৃদয় পঠরদর্শা ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্য সত্যই 
ভালবাসিত এবং তাহাকে সখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টম্বীকারে 
কুন্ঠিত হইত না। 

সর্বদ1! অনলস হৃদঘেগ অন্তরে ভাবুকতার বিন্ৃবিসর্গ ছিল না। এজন্য 
সংসারী মানবের যেমন হইয়া! থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে 
কখনও সম্পূর্ণ বিষুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন 
হুইতে সন্বন্ধের কথার আমবা যতই আলোচনা! করিব ততই দেখিতে 
পাইব, তাহার জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা * নিঃস্বার্থ চেই'” 
পরিচয় পাওয়! যায়, তাহ৷ ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তব সঙ্গগুণে এবং কখ- 
কখন তাহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের ন্তায় 
আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদ্দাসীন, সর্বদা চিন্তাশীল, 
্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুকজীবনের গঠনকালে হৃদয়ের স্ায় একজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
সাহসী উদ্মশীল কর্মীর সহায়তা নিতীস্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদন্ব! ক্ষ 
সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে তাহার সহিত ঘনিষ 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথা আমার্দিগকে বারংবার 
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ভীপ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


বলিয়াছেন, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে তাহার শরীররক্ষা অসম্ভব 
হইত। রীত্রীরামরু্*-জীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্ন্ত নিত্যসংযুক্ত__ 
এবং তজ্জন্তই সে আস্তরিক ভক্তিশ্রন্ধার অধিকারী হুইয়! চিরকালের 
নিষিত্ত আমাদিগের প্রণমা হইয়া! রহিযাছে। 
হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস 
মাত্র পদার্পণ করিযাছেন। মহচরবণে তীহাকে পাইয়া তাহার দক্ষিণেশ্বরে 
বাস যে এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল, 
ঠা একথা আমব! বেশ অন্রমান করিতে পারি। তিনি 
এখন হইতে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল 
কার্ধই তাহাব সহিত একত্রে অনুষ্ঠান করিধাছিলেন। চিবকাল বালক- 
ভাবাপন্ন শ্রীবামরুষ্দেবের, সাধাবণ নযনে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ 
না করিষ] সর্বদা সর্বান্তঃকবণে অনুমোদন ও সহানুভূতি কবায়, হৃদয় এখন 
হইতে তাহার বিশেষ প্রিয় হইয! উঠিয়াছিল। 
হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিযাছে-_“এই সময় হইতে আমি 
ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচনীয আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার 
ম্যায় সর্ধদা তাহার সঙ্গে থাকিতাম। তাহাকে 
ছাড়িয়া! একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বৌধ 
হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদদি নকল কাজ একজে 
করিতাম। কেবল মধ্যাঙ্ছে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে 
পৃথক হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক 
করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাভীতে প্রসাদ পাইতাম। তাহার 
রন্ধনাদির সমস্ত যোগাড় আমি করিয়] দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময়ে 
প্রসাদও পাইতাম। এরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্ত তিনি মনে 
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ঠাকুরের প্রতি 
হাদয়ের ভালবাসা 


পৃজকের পদগ্রহণ 


শাস্তি পাইতেন নাঁ-আহার সম্বন্ধে তাহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল। 
মধ্যাহ্ছে এরূপ রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্ত তিনি আমাদিগের স্তায় 
প্রীত্রীজগদন্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি, 
এঁরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাহার চক্ষে জল আসিযাছে এবং আক্ষেপ 
করিক় শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, "মা, আমাকে কৈবর্তেব অন্ন 
খাওয়ালি” ৷” 
ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সমযের কথা৷ এইবপে 
বলিয়াছেন, “কৈবর্তের অন্্ খাইতে হইবে ভাবিয! মনে তখন দারুণ কষ্ট 
উপস্থিত হইত । গবীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন বাসমণির ঠাকুর- 
বাডীতে এজন্য খাইতে আমিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়। 
কতদিন প্রসাদী অন্ন গককে খাওযাইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায ফেলিয়া 
দিতে হইঘাঁছে।” ত্‌ এবপে বন্ধন কবিষ! তাহাকে বহুদিন যে খাইতে 
হয় নাই, একথাও আমবা হৃদয ৪ ঠাকুর উভযের মুখেই শুনিয়াছি। 
আমাদের ধারণা, কালীবাটাতে পূজকেব পদে ঠাকুব যতদিন না ব্রতী 
হইয়াছিলেন, ততদিনই এবপ করিয়াছিলেন এবং তাহার এ পদে ব্রতী 
হওয়! দেবালয় প্রতিষ্ঠাব ছুই তিন মাস পবেই হইয়াছিল । 
ঠাকুব যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন, একথা হৃদয় বুবিত। তাহ । 
সম্বন্ধে একটি কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা! 
ইহাই,_জ্যেষ্ঠ মাতুল বামকুমারকে যখন সে কোন 
ঠাকুরেব আচরণ বিষযে সহায়ত করিতে যাইত, মধ্যান্ে আহারাদির 
টা ৮৮ পর যখন একটু শযন কবিত, অথবা] সায়াহে যখন “স 
মন্দিরে আবাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর 
কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তহিত হইতেন। অনেক খুঁজিযাও সে তখন 
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তাহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি যখন 
ফিরিতেন, তখন জিজ্ঞাস কবিলে বলিতেন, “এইখানেই ছিলাম । কোন 
কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া সে তাহাকে পঞ্চবটার দিক হইতে 
ফিরিতে দেখিয়া ভাবিত, তিনি শৌচার্দির জন্য এদিকে গিয়াছিলেন এবং 
আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। 
হৃদয় বলিত, “এই সময়ে একদিন মৃত্তিগঠন কুবিয়া ঠাকুবের শিবপুজা 
করিতে ইচ্ছা হয়।” আমবা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বাপ্যকালে কামার- 
পুকুবে তিনি কখন কখন এরূপ কবিতেন। ইচ্ছা 
ঠাকুরের রে হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ 
না লা করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত ,একটি শিবমৃতি 
হ্বহস্তে গঠন করিয়! উহাব পূজা করিতে লাগিলেন। 
মথুরবাবু এ সময়ে ইতন্ততঃ বেডাইতে বেডাইতে এ স্থানে আসিয়' 
উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে 
উৎস্থক হইয়া! নিকটে আসিয়া এ মুন্তিটি দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না 
হইলেও মৃতিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, 
বাজারে এরূপ দেবভাবাস্কিত মৃত্তি যে পাওয়! যায় না, ইহা তিনি 
দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতুহলপরবশ হুইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এ মুত্তি কোথায় পাইলে, কে গডিয়াছে ?” হৃদয়ের উত্তরে 
ঠাকুর দেবদেবীর মৃত্তি গভিতে এবং ভগ্ন মৃততি হ্বন্দরভাবে জুডিতে জানেন 
-_ একথ! জানিতে পারিয়া তিনি বিম্মিত হইলেন এবং পৃজান্তে মৃত্তিটি 
তাহাকে দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । হদয়ও এ কথায় স্বীকৃত হইয়া 
পৃজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মুতিটি লইয়া তাহাকে দিয়া আসিলেন। 
মৃতিটি হন্তে গাইয়৷ মথুর এখন উহা! তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে 
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লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা! দেখাইতে পাঠাইলেন। 
রাণীও উহ] দেখিয়া! নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা! 
গডিয়াছেন জানিয়! মথুবের স্তায় বিন্ময় প্রকাশ করিলেন।* ঠাকুরকে 
দেবালয়ের কার্ষে নিযুক্ত করিতে মথুবের ইতিপূর্বেই ইচ্ছা! হইয়াছিল, 
এখন*তাহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া এ ইচ্ছা অধিকতর 
বলবতী হইল। তাহার, এপ অভিপ্রাযের কথা ঠাকুর ইতিপূর্বে 
অগ্রজেব নিকট শুনিয়াছিলেন , কিন্ত ভগবান্‌ ভিন্ন অপব কাহারও 
চাকরি কৰিব না-_এইবপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তীহাব মনে 
দচনিবদ্ধ থাকায় **নি এ কথায় কর্ণপাত কবেন নাই । 
চাকরি কবা সম্বন্ধে ঠাকুবকে এপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা 
অনেক সময শ্ুনিধাছি। বিশেষ অভাবে না পড়িযা কেহ স্বেচ্ছাষ চাকরি 
স্বীকাৰ করিলে ঠাকুক এ ব্যক্তিব সম্বন্ধে উচ্চ ধাবণা কবিতেন না। 
তাহাব বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন 1+ একসমযে চাকরি স্বীকার 
কবিযাছে জানিয়া আমর] তাহাকে বিশেষ ব্যথিত 
চাঁকবি কৰা হইয1 বলিতে শ্তনিয়াছি, “মে মবিয়াছে শুনিলে 
সম্বন্ধে ঠাকুব 
আমাব যত না কষ্ট হইত, সে শকবি করিতে 
শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে 1” পবে কিছুকাল অতীত হইলে এ 
ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন, মে তাহাব অসশায়া 
বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ-নির্বাহের জন্য চাকবি স্বীকাব কবিয়াছে, তখন 


* কেহ কেহ বলেন, এই ঘটন! ঠাকুবের পুজাকালে হইয়াছিল এবং মথুব উহ বাণী 
রাসমণিকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন-_“যেৰপ উপযুক্ত পুজক পাইয়াছি, তাহাতে ৬.দহা 
শীঘ্রই জাগ্রতা হুইয়! উঠিবেন।” 

1 স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। 
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তিনি সন্গেহে তাহার গাত্রে ও মন্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়া 
ছিলেন, “তাতে দৌষ নেই, এজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে 
না; কিন্ত মার জন্য না হয়ে যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস, 
তাহলে তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম না। তাই তো বলি, আমার 
নিরপ্রনে এতটকু অঞ্জন (কাল দাগ) নেই, তার এরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?” 
নিতানিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পৃঝ্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য 
আগন্তক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল, 
“মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন, কিন্ত চাকরি না কাঁরিলে 
সংসারপোষণ করিব কিরূপে ?* তদ্রত্তরে ঠাকুর বপিলেন, “যে করবে, 
করুক না; আমি তো সকলকে চাকরি করতে নিষেধ করছি না, 
(নিরঞ্জনকে ও তাহার অন্যান্য বালক ভক্তদ্িগকে দেখাইয়া] ) এদের এ» 
কথ! বলছি; এদের কথা আলাদা ।” ঠাকুর তাহার বালক ভক্তদিগের 
জীবন অন্যভাবে গড়িতেছিপেন এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত 
চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্ হয় না, এইব্ূপ ধারণ! ছিল বলিয়াই যে 

- তিনি এ কথা বলসিয়াছিলেন, ইহ বলা বাহুলা। 
অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর এরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া 
ঠাকুর তখন হইতে তাহার সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যতট। পাবেন তাহার 
চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, 


লী কায়মনোবাকো সত্য ও ধর্ম পালন করিতে তিনি 
ঠাকুরের মথুরের যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি 
নি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা 


করিয়! বুথ কষ্ট দিতে চিরকাল কুষ্ঠিত হইতেন। 
আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের 
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আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সবল স্বাভাবিকভাবে পম্মান দেওয়াট! 
ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পুূজকপদ গ্রহণ করিবেন 
কি-না, এই প্রশ্নের যাহ] হয় একট] মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে 
মথুরবাবু তাহাকে উহা স্বীকার করিতে অন্ুবোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে 
তাহষ্ককে বাধ্য হইয়। প্রত্যাখ্যানপূর্বক তাহার মনে কষ্ট দিতে হইবে-_এই 
আশঙ্কাই যে ঠাকুরের এরুপ চেষ্টার মূলে ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে 
পারি। বিশেষতঃ, তিনি তখন একজন নগণ্য যুবকমাত্র এবং রাণী 
রাসমণির দক্ষিণহস্তস্বর্ূপ মথুর মহামাননীয় বাক্তি, এ অবস্থায় মথুবের 
অনুরোধ প্রত্যঁ*্ণান করাট। আহার পক্ষে বালন্থুলভ চপলতা৷ বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দর্গিণেশ্ববেব ক!লীবাটাতে 
অবস্থান করাটা” তাহার নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, 
অন্তূ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের ন্ট নিজ মনে'গত এই ভাবটিও লুক্কায়িত ছিল 
না। কোনরূপ গুরুতর কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া! দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান করিতে পাইলে তাহার যে এখন আর পূর্বের ন্যায় আপত্তি ছিল 
ন1] এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাহার মন যে এখন আর 
পূর্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা অতঃপর ঘটনাবলী হইতে ০ 
বুঝিতে পারি। 
ঠাকুর যাহ! আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই একদিন হইয়৷ বঁশল। 
মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনার্দি করিতে আসিয়া কিছু দুরে ঠাকুরকে 
দেখিতে পাইয়] তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
রর পুতকের ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে 
মথুরবাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়! সেখান হইতে 
সরিয়1 অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ 
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দিল, “বাবু আপনাকে ভাকিতেছেন।” ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে 
ইতভ্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন--“যাইলেই আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার 
করিতে বলিবে।” হৃদয় বলিল, “তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, 
মহতের আশ্রয়ে কার্ধে নিযুক্ত হওয1 তো| ভাল বই মন্দ নয, তবে কেন 
ইতস্ততঃ করিতেছ ?” 

_«আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয1 থাকিতে ইচ্ছা 
নাই। বিশেষতঃ এখানে পুজা করিতে স্বীকাব কবিলে দেবীর অঙ্গে ষে 
সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দাধী থাকিতে হইবে, মে বড 
হাঙ্গামার কথা , আমাব দ্বাবা উহ1 সম্ভব হইবে না। তবে যদ্দি তুমি 
এ কার্ষেব ভাব লইয। এখানে থাক, তাহা হইলে আর্মাব পূজা করিতে 
আপত্তি নাই ।” 

হদয এখানে চাকরিব অন্বেষণে আসিযাছিল। সুতরাং ঠাকুরের 
' কথায় আনন্দে স্বীকূত হইল। ঠাকুর তখন মথুববাবুব নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহার দ্বারা দেবালযে কর্ম স্বীকার করিতে অন্ররুদ্ধ হইযা 
পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাহাব কথায় স্বীকৃত 
হইয়। এ দিন হইতে তাহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীব পদে এবং হৃদয়কে 
রামকুমার ও তাহাকে সাহাষ্য করিতে নিযুক্ত কবিলেন। মথুরবাবুর 
অনুরোধে ভ্রাতাকে এবূপে কার্ধে নিযুক্ত হইতে দেখিয়। রামকুমার নি শ্চস্ত 
হইলেন। 

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাবলী হইয়। 
গেল। ১২৬২ সালের ভান্্র মাস উপস্থিত । পূর্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টর্মী- 


কৃত্য যধাযথ নুসম্পন্ন হইয়] গিয়াছে। আজ নন্দোখ্সব। মধ্যান্ছে 
৮১১ 


পুজকের পদগ্রহণ 
রাধাগোবিন্বজীর বিশেষ পুজা ও ভোগরাগাদি হুইয়। গেলে পৃজক 


রর ক্ষেত্রনাথ চট্োপাধ্যায় ৬রাধারাণীশদে কঙ্ষান্তরে 
*গোবিন্দজীব পু 
নি শয়ন করাইয়া আসিয়া ৬গোবিন্দজীকে শয়ন 


করাইতে লইয়া যাইবার সময় সহসা পড়িয়া] গেলেন ; 
বিগ্রঞ্ছুর একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা! পশ্ডিতের মতামত 
লইবাব পবে ঠাকুরের পবামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া, পূজা চলিতে 
লাগিল।* ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপৃবে মধ্যে মধ্যে ভাবাবঝিষ্ট 
হুইতে দর্শন এব কোন কোন বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ধ হইতে শ্রবণ 
করিয়াই মখুরবাবু ভগ্রবিগ্রহপরিবতন সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ গ্রহণে 
সমুস্তক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ভগ্নবিগ্রহসম্বন্ধে মথুরবাবুর 
প্রশ্নের উত্তর দিক্সর পৃবে ঠাকুব ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ভাব 
ভঙ্গ হইলে বলিয়াছিল্নে বিগ্রহমৃত্তি-পবিবর্তনেব প্রয়োজন নাই। 
ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ গুণ্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মখুববাবুর 
অবিদিত ছিল না। স্থৃতরাং তাহার অন্তরোধে তাহাকেই এখন এ 
বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইক্জাছিল। তিনি উহা এমন স্ুন্দবরূপে 
জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া! দেখিলে এ মুত্তি যে 
কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল, একথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না। 
৬বাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ এরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজ। 
সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথ! তখন বলাবলি কারত। 
বাণী রাসমণি ও মথুরবাবু কিন্ত ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ়বিশ্বাস 
স্থাপনপূর্বক এঁ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, 
পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতাঁর অপরাধে কর্মচ্যত হইলেন এবং 
মা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বাধ'_-বষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
নথ 
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»রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরেব উপবে ন্তস্ত হুইল। 
হদয়ও এখন হইতে পৃজাকালে প্রীশ্রীকালীমাতার বেশ করিয়! রামকুমাল্পকে 
সাহায্য কবিতে লাগিল। 

বিগ্রহভক্গপ্রসঙ্গে হদয় এক সমযে আমাদিগেব নিকট আর একটি 
কথার উল্লেখ করিয়াছিল । কলিকাতাব কয়েক মাইল উত্তরে, বরাহনগরে 
বা কটিঘাটার নিকটে নডালের প্রসিদ্ধ জমিদার এবতন 
পূজাসববন্ধে ঠাকুর. বাধের ঘাট বিদ্যমান । এ'ঘাটের নিকটে একটি ঠাকুর- 
জয়নারাধণবাবুক বাটা আছে। উহাতে - দশমহাবিগ্যামূত্তি প্রতিষ্ঠিত1। 
বির পুবে উক্ত ঠাকুববাটাতে পজাদির বেশ বন্দোবস্ত 
থাকিলেও ঠাকুরেব সাধনকালে উহ] হীনদশাপন্ন হইয়াছিল। মথুরবাবু 
যখন ঠাকুবকে বিশষ ভক্তিশ্রদ্ধা কবিতেছেন, তখন তিনি এক সময়ে 
তাহার সহিত উক্ত দেবালয় দর্শন কবিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়! 
তাহাকে বলিষ! ভোগেব জন্য দই মণ চাউল ও ঢুইটি করিয়া টাকার 
মাসিক বন্দোবস্ত কবিষ৷ দিযাছিলেন। তর্দবধি এখানে তিনি যধ্যে মধ্যে 
এদঘ্বশমহাবি্যা দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন এরূপে দর্শন করিয়া 
ফিৰিবার কালে ঠাকুর এখানকার স্থ্প্রসিদ্ধ জমিদাব জয়নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বগ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান 
থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্বপবিচয় থাকায় ঠাকুর তাহার সহিত দেখা! 
করিতে যাইলেন। জয়নারায়ণবাবু তাহাকে নমস্বাব ও সাদ্দরাহবানপূর্বক 
সঙ্গীসকলকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাগ্রসঙ্গে 
বাণী বাসমণির কালীবাটার কথা তুলিয়! ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__ 
“মহাশয়, ওখানকার ৬গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?” ঠাকুর তাহাতে 
বলিয়াছিলেন, “তোমার কি বুদ্ধি গো? অথগুমগ্ুলাকার যিনি, তিনি কি 


ন্৮ 
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কখনও ভাঙ্গা হন? জয়নারায়ণবাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নান' কথা৷ উঠিবার 
সপ্তাবন! দেখিয় ঠাকুর একপে এ প্রসঙ্গ পালটাইয়! দেন এবং প্রসঙ্গাস্তরেব 
উত্থাপন করিয়! সকল বস্তর অসার ভাগ ছাডিয়! সাব ভাগ গ্রহণ করিতে 
তাহাকে বলিলেন ' স্থুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণবাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া 
তদবধ্ি এপ প্রশ্ননকল কবিতে নিরন্ত হইযাছিলেন । 

হৃদয়ের নিকট শুনিযাছি, ঠাকুরেব পজ1 একটা দেখিবা বিষয ছিল, 
যে দেখিত সে মুন্ধ হইত। আব ঠাকুবের সেই প্রাণের উচ্ছ্বামে মধুব 
কঠে গান ।--সে গান যে একবাব শুনিত, মে কখন 
ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ৭স্তাদী কালোয়াতী 
চং-ঢাং কিছুই ছিল না, ছিল কেবল গীতোক্ত বিষষেব ভাবটি আপনাতে 
সম্পূর্ণ আরোপ কাঁরিয়া মর্মম্পশী মধুব স্ববে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়েব 
বিশুদ্ধতা । ভাবই যে "্গীাতব প্রাণ, একথা যে তাহার গান শুনিষযাছে 
সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয বিশ্ত্ধ না হইলে এ ভাব যে আত্ম- 
প্রকাশে বাধা পাইষা থাকে-_-একথা ঠাকুবেব মুখনিঃহ্ত সঙ্গীত শুনিয়া 
এবং অপবের সঙ্গীতের সহিত উহাব তুলনা কবিষা বেশ বুঝা যাইত। 
রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুবকে ডাকাস্য] 
তাহার গান শুনিতেন। নিয়লিখিত গীতটি তাহাব বিশেষ প্রিষ ছিপ 

কোন্‌ হিসাবে হরহদে দীভিযেছ ম| পদ দিয়ে। 


সাধ করে জিব. বাভায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেশে ॥ 
জেনেছি জেনেছি তারা, 
তারা কি তোর এমনি ধার] । 
তোর মা! কি তোব বাপেব বুকে দাড়িয়েছিল অমনি কবে। 
ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবাব আর একটি কারণ ছিল। গান 
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গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর 
কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন, একথা একেবারে ভুপ্িত্া 
যাইতেন। গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়! এদূপে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বত হইতে 
আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেবাও 
শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশ! কিছু না কিছু রাখিয়। থাকেন । 
ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা কবিলে 
তিনি যথার্থ ই ভাবিতেন, এই বাক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে 
এবং উহ্ার বিন্দুমাত্র তাহার প্রাপা নহে। 
হর্দয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দ্বই চক্ষে জলে 
তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, এবং যখন পৃজ1 করিতেন, তখন এমন 
তক্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পৃজাস্থানে কেহ আপিলে বা নিকটে 
াড়াইয়া কথা কহিলে৭ তিনি উহা আদৌ শুনিতে 
চা পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অক্গন্তাস, করম্যাস 
প্রভৃতি পৃজাঙ্গলকল সম্প্ন করিবার কালে এ সকল 
মঞ্জ্রর্ণ নিজদেহে উজ্জলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক 
দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন__সর্পারৃতি কুগুলিনীশক্তি 
ুযৃম্বামার্গ দিয়া সহল্সারে উঠিতেছেন এবং শরীবের যে যে অংশকে 
এ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন, সেই লেই অংশগুলি এককালে 
নিম্পন্গ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পুজা-পদ্ধাতির 
বিধানাহ্ছসারে যখন “রং ইতি জলধারয়া বহ্ছিপ্রাকারং বিচিস্ত্য*-_- 
অর্থাৎ, রং এই মস্বর্ণ উচ্চারণপূর্বক পৃূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া 
ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পৃজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্ত 
কোন প্রকার বিক্ববাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না প্রভৃতি 
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কথার উচ্চারণ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতেন তাহা চতুর্দিকে শত 
িহ। বিস্তার করিয়| অনুল্পজ্যনীষ অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিগ্যমান 
থাকিয়া পুজাস্থানকে সর্ববিধ বিদ্বের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করিতেছে । হৃদঘ খলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজপুষ্িত শবীর ও 
তন্মঙন্ক ভাব দেখিযা অপর ব্রাঙ্ষণগণ বলাবলি করিতেন-__সাক্ষাৎ 
ব্হ্ষণ্যদেব যেন নরশবীব পবিগ্রহ কবিয। পুজা করিতে বসিয়াছেন। 
দ্েবীভক্ত বামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়গণেব ভবণ- 
পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইশে 9 অন্য এক বিষয়েব জন্য মধ্যে মধ্যে 
“ড চিস্তিত হইতেন। কাবণ, দেখিতেন, এখানে 
ঠাকুরকে কাম্দন্ম 
করিবার জন্য আমিখ অবধি কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিষতা ও সংসার 
পা * সম্বন্ধে কেমন একটা উদ্দাসীন উদ্দাসীন ভাব । স'সাবে 
যা ত উন্নতি হইবে এপ কোন কাজেই যেন 
তাহার আট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বাণক সকাল সন্ধ্যা যখন 
তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদ্চাবণ কবিতেছে, পঞ্চবটী- 
মূলে স্থিব হইযা বসিযা আছে, অথবা পঞ্চবটীব চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ 
স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পথে তথা হইতে নিক্ষান্ত হইডে 
বামকুমার প্রথম প্রথম ভাবতেন বালক বোধ হয় কামাবপুকুবে মাতা 
নিকট ফিবিবাব জন্য ব্যস্ত *হইযাছে এবং এ বিষণ সদা সর্বদা চিন্তা 
করিতেছে । কিন্তু দিনে পথ "দন যাইলেও »স যখন গৃহে ফিরিবার 
কথা তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল পা এবং খন কখন তাহাকে এ বিষয় 
জিজ্ঞাসা] করিযাও তিনি যখন উহ) সত্য বলিষা বুঝিতে পাবিলেন * 
তখন তাহাকে বাডীতে ফি পাঠাইবার কথ" ছাডিযা দিলেন। 
ভাবিলেন, তাহাব বযস হইযাছে, শরীরও দিন দিন অপট হইযা পভিতেছে 


১০৯ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে ?-_এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না 
করিয়া, তাহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাড়াইক্ব! 
ছু'পয়স! উপার্জন করিয়া সংসারনির্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে 
মানুষ করিয়া দিয়! যাওয়া একান্ত কর্তব্য। স্থতবাং মথুরবাবু ঘখন 
বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবাব অভিপ্রায়ে রামকুমাবকে জিজ্ঞাসা 
কবেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে 
যখন বালক মথুরবাবুব অনরোধে প্রথমে বেশকাঁবী ও পবে পূজকের পদে 
ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত এঁ কার্যমকল সম্পন্ন করিতে লাগিল, 
তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া! এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, 
প্রশ্রকালিকামাতা এবং অন্যান্ত দেবদেবীব পূজ1 প্রভৃতি শিখাইঁতে 
লাগিলেন। ঠাকুর এরূপে দশকর্মান্থিত ব্রাহ্মণগণের যাহ] শিক্ষা কর! কর্তবা, 
তাহ! অচিরে শিখিয়া লইলেন , এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা 
প্রশস্ত নহে শুনিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবাব সঙ্বল্প স্থির করিলেন । 
শধুক্ত কেনাবাম ভট্টাচার্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন 
কৃলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাম করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী 
রাসমণির দেবালয়ে তাহার গতায়াত ছিল এব" মথুববাবু-প্রমখ সকলের 
সহিত তাহার পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়েখ মুখে শুনিয়াছি, 
ধাহাবা তাহাকে চিনিতেন, অন্তরাগী সাধক বলিয়! 
ধা তাহাকে তাহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন । 
নিকট ঠাকুরের ঠাকুরের অগ্রজ বামকুমার ভট্টাচাধের সহিত ইনি 
বিহার পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহার নিকট 
হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্ব করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ 
করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রযুক্ত কেনারাম 
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তাহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ইষ্টল'ভবিষয়ে প্রাণ 
খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। 
রামকুমারের শরীর 'গখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা 
ঠাকুরকে এ কার্ধে অভ্যস্ত করাইবাব জন্যই হউক, তিনি এই সমযে 
স্বপ্লায়াসসাধ্য ৬বাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন 
রাসর মানের ত্য. কবিতে এবং শ্রপ্রীকালীমাতার পুজাকার্ধে ঠাকুরকে 
নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু এ কথা শ্রবণ কবিয়া এবং ঠাকুব 
এখন ৬দেবীপুজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া! রামকুমাঁবকে এখন হইতে 
বরাবর বিষু্ঘরে পলা করিতে অন্নবোধ করিলেন । অতএব এখন হইতে 
কালীঘরে ঠাকুব পৃজকবূণপে নিযুক্ত থাকিলেন | বৃদ্ধ রাম্কুমারের শরীব 
অপটু হওয়ায় কর্লীঘরের গুরুতর কার্ধভাব বহন করা তীহাব শক্তিতে 
কুলাইতেছে না__একথা বুনিয়াই মথুববাবু এঁপে পূজকেব পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন। রামকুমারও এপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়া 
কনিষ্ঠকে ০ দেবীর পূজা ও সেবাকার্ধ যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষাদান 
পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পবে তিনি মথুরবাবুকে 
বলিয়৷ হৃদয়কে ৬রাধাগোবিন্দজীর পুজায় নিযুক্ত +বিলেন এবং অবদ” 
লইয়৷ কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিবিবার যোগাড করিতে লাগিলেন । কি 
বামকুমারকে আব গৃহে ফিবিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবাব বন্দোবস্ত 
করিতে কবিতে কলিকাতার উত্তবে অবস্থিত শ্যামনগর-ম্লীজোভ নামক 
স্থানে তাহাকে কয়েক দিনের জন্য কার্ধোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং 
তথায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হুন। রামকুমাব ভট্টাচার্য রাণী রাসমণির 
দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকি 
গ্রীজগন্মাতার পূজা! করিয়াছিত্নে। সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রাবন্তে 
তাহার শরীরত্যাগ হইয়াছিল। 


১৩৩ 


যষ্ঠ অধ্যায় 


ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন 


অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত হয়। স্থৃতরাং বাল্যকাল 
হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের ন্মেহেই পালিত 
হুইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষ। যামকুমার এক ত্রিশ 
রি ব্খসর বড় ছিলেন। স্থতরাং ঠাকুরেক় পিতৃভক্তির 
কি্দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
পিতৃতৃল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর শনিতাস্ত ব্যথিত 
হইয়াছিলেন। কে বলিবে, এঁ ঘটনা তাহার শুদ্ধ মনে সংসারের 
অনিত্যতা-সন্বন্ধীয় ধারণ! দৃচ করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল কতর্দর প্রবুদ্ধ 
করিয়াছিল? দেখা! যায়, এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় 
সমধিক ষমনোনিবেশপূবক মানব তাহার দর্শনলাভে বাস্তবিক রুতার্থ হয় 
“কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুজাস্তে 
ন্দিরমধ্যে শ্রত্রীজগল্সাতার নিকটে বসিয়া এই সময়ে তিনি তন্মনন্কভাবে 
দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-প্রমুখ ভক্তগণরূচিত 
পর্মীতসকল দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহার। 
হুই্য়! পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিয়া তিনি এখন তিলমান্তর সময় 
জপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দিরদার কদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ 
পরিহারপূর্বক পঞ্চবটার পার্খস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! জগন্মাতাক 
ধ্যানে ক্ষালযাপন করিতেন? 


১০৪ 





ঠাঙ্কৃরৈর এঁ প্রকার চেষ্টামযূহ হৃদয়ের গ্রীতিকর হইত না। কিন্তু 
সে কি কন্ধিবে,?, বালাকাল হইতে তিনি যখন খ্বাহা ধরিয়াছেন, তখকি 
তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাহাকে: বাধা দিতে পারে নাই-$ 
“পরখ তাহার অবিদিত ছিল না। স্ৃতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দ্বেও্যা, 
:. বুখা। কিন্ত দিন দিন ঠাকুরের এ ভাব প্রন 
হর দর্শনে 

চিন্তা ও সল্প ' হইতেছে দেখিয়! হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না 
_. বলিয়াও থাকিতে পারিত না। রাজে নিক্রা৷ না 
যাইয়া! শয্যাত্যাগপূর্বক তিনি পঞ্চবটাতে চলিয়া! যান, একথা জানিতে ' 
পারি হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তাস্িত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে 
ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাহার পূর্ববৎ আহার ছিল না, এ 
অবস্থায় রাজ নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবন!। হয় স্থির 
করিল, এঁ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধা প্রতিবিধান করিতে হইবে | ডে 
পঞ্চবটীর পাশ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না;  নঁছ 
জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো! গাছগাছড়ার মধ্যে একটি 
ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে 
কবরভাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সেজন্য দিবাভাগে 3. 
কেহ এ স্থানে বড় একটা যাইত ন1। খু 
জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত লা। আর রাত্রে? ভূতের ভয়ে কেহ এ এ 
মাড়াইত না। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূবোক্ত আমলকী বৃক্ষটি নীচু 
জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের 
উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে 

উহারই তলে বঙগিয়! রাত্রে ধ্যানধারণ] করিতেন। 
রাঁজে ঠাকুর এ স্থানে গমন করিতে আরস্ত করিলে হৃদয় একদিন:: 
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এ সময়ে পঞ্চবটী- 
“প্রদেশের অবস্থ। 





শ্ীগ্রীরামকৃ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


অলক্ষ্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং তাহাকে জঙ্গলমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া! সে আৰ 
অগ্রসর হইল না1। কিন্তু তাহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যস্ত 
আশেপাশে টিল ছুঁভডিতে থাকিল। তিনি তাহাতেও ফিরিলেন ন' 

দেখিয়া অগত্য! সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন 
ঈ অবসরকালে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “জঙ্গলের 
ধাইযাকি কর, ভিতব রাত্রে যাইয়া কি কব বল দেখি?” ঠাকুর 

বলিলেন, “এ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, 
তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি , শাস্ত্রে লে, আমলকী গাছের তলায় 
যে যাহা কামনা! করিয়] ধ্যান করে, তাহাব তাহাই সিদ্ধ হয় । 

এ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পৃবোক্ত আমলকঈ বৃক্ষের তলায় 
ধ্যানধারণা কবিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্টাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি 
ঠাকুষকে হদযের . নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা! হৃদয়ের 
ভয় দেখাইবাব কর্ম বুঝিযাও তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন ন!। 
রি হূদয় কিন্ধু ভয় দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে না 
পারিয়া আব স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন ঠাকুর বুক্ষতলে 
যাইবার কিছুক্ষণ পরে নি:শবে জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! দূব হইতে 
দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞন্ত্র ত্যাগ করিয়! স্থখাসীন হইয়! ধ্যানে 
নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, "মামা কি পাগল হইল নাকি? 
এরূপ তো পাগলেই কবে, ধ্যান করিবে, কর, কিন্তু এপ উলঙ্গ হইয়া 
কেন ” এরূপ ভাবিয়া সে সহল! তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “এ কি হচ্ছে পৈতে কাপড 
“ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?” কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের 
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ব্যাকুলত। ও প্রথম দর্শন 


ৈতন্ত হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাভাইয়া এঁবপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া 
বলিলেন, “তুই কি জানিস” এইরূপে পাশযুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; 
জন্মাবধি মান্ষ ঘ্বণী, লক্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান-_ 
এই অষ্ট পাঁশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, পৈতেগাছটাও “আমি ব্রাহ্মণ, সকলের 


হৃদয়কে ঠাকুরের 
বলা-_পাশমূতত' 
হইয়া ধ্যান 
করিতে হয় 


চেয়ে বড়'__-এই অভিম্বানের চিহ্ন এবং একটা পাশ) 
মাকে ডাকে হলে এসব পাশ ফেলে দিয়ে এক 
মনে ডাকতে হয়, তাই এসব খুলে রেখেছি, ধ্যান 
কবা শেষ হলে ফির্িবাব সময় আবার পবব।” 


হৃদয় এরূপ কথা পর্বে আব কখন শুনে নাই, স্থতবাং অবাক হইয়। বহিল 
এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেস্তান হইতে গ্রস্বান করিল। 
ইতিপূর্বে সে ভাব্ধিয়াছিল মাতুপকে অনেক কথা অগ্ঠ বুঝাইয়া বলিবে ও 
তিরস্বাব করিবে-__তাহাল কিছুই কবা হইল না। 

পূবোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলিয়া বাখা ভাল। কারণ, 


শরীব এব মন 
উভয়েব দ্বার! 
ঠাকুরের জাত্য- 
ভিমাননাশের, 
“সমলোষ্রীশ্বকাঞ্চন' 
হইবাব ও সর্বজীবে 
শিবজ্ঞানলাভেব 
জন্ত অনুষ্ঠান 


সকল বিষয়েও 
যথা-- 


উহ1 জানা থাকিলে হাকুরের জীবনেব পববর্তী 
অনেকগুপি ঘটনা আমরা সহজে বুবিতে পারিব। 
আমবা দেখিলাম, মষ্টপাশেব হস্ত হইতে মুক্ত হইব 
জন্য কেবলমাত্র মনে মনে এ সকলকে ত্যাগ 
কবিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন নাই, কিন্ত 
স্থলভাবেও ৪ সকলকে যতদর ত্যাগ করা যাইতে 
পারে, তাহা করিরাছিলেন। পবজীবনে অন্য 


তাহাকে এপ কবিতে আমরা দেখিতে পাই। 


অভিমান নাশ করিয়। মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, 
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প্রীশ্রীরামকঞ্লীলাপ্রসঙ্গ 


অপরে যে স্থানকে অশ্তুদ্ধ ভাবিয় সর্বথা পরিহার করে, সে স্থান বছ গ্রযত্তে 
স্বহম্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন । 

“সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' না হইলে অর্থাৎ ইতবসাধারণের নিকট বহুমূল্য 
বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তবসকলকে উপলখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ 
জান করিতে ন! পারিলে, মানব মন শারীরিক ভোগন্থেচ্ছা হইতে 
আপনাকে বিষুক্ত করিয়া ঈশ্ববাভিমুখে সম্পূণ ধাবিত হয না৷ এবং যোগান্ধঢ 
হইতে পারে না- একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্র হস্তে 
গ্রহণ কবিয়া বারংবার "টাকা মাটি, মাটি টাকা বলিতে বলিতে উহা 
গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ কবিয়াছিলেন । 

সবজীবে শিবজ্ঞান দঢ করিবাব জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদেব 
ভোজন সাঙ্গ হইলে শহার্দেব উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবার প্রসাদজ্ঞানে 
গ্রহণ ( ভক্ষণ ) € মস্তকে ধাবণ করিয়াছিলেন । পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি 
মন্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীবে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জনী ধরিযা এ 
স্বান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীবেব ছারা এঁকপে 
দেবুসেবা যত্কিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থন্মন্ত জ্ঞান 
করিয়াছিলেন । 

এরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । সকণ স্থলেই দেখ! 
যায়, ঈশ্ববলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকল্ক কেবলমাত্র মনে মনে 
ত্যাগ করিয়। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু স্বলভাবে এ সকলকে 
প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা নিজ শরীব ও ইন্দ্রিয়বগকে এ সকল বিষয় 
হইতে যথাসস্ভব দূরে বাখিয়া তদ্বিপরীত অনষষ্ঠানসকল করিতে তিনি 
উহার্দিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন । দেখা যায়, এরূপ অনুষ্ঠানে 
তাহার মনেব পূর্ব সংস্কাররকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং 
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ব্যাকুলতা৷ ও প্রথম দর্শন 


তদ্িপরীত নবীন সংস্কার সকলকে উহ। এমন দ্ঃভাবে ধ'ল্ণ করিত যে, 
ঠকুবেব ভাগের কখন সে আর অন্থ ভার আশ্রয় করিয়া কার 
রন কবিতে পারিত ন'। এঁদ্পে কোন নবীন ভাব ষনের 
দ্বাপা প্রথম গৃহী ৩ ভইয়! শবীরেকন্িয়াদিসহায়ে কার্ষে 
কিঞ্চিস্কাত্র ও যতক্ষণ না অন্রষ্ঠিত হইত, ততক্ষণ পর্যস্ত এ বিষয়ের যথাযথ 
ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ভাগ হইয়াছে, 'একথা তিনি 
জ্বীকার করিতেন না। 
পূব স*স্বারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাম্ুখ আমরা ভাবি, 
ঠাকুবেব এ্বূপ আচবাণব কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তীহার 
এঁকপ 'আচরণসকলেব শদলোচনা করিতে যাইযা কেহ কেহ 
বলিয়া! বসিয়াছেন _“অপবিত্র কদর্য স্থান পরিস্কৃত 
ডা কর। টকা মাটি মাটি টাঁকা' বলিয়া! মৃত্বিকাসহ 
পথ” বলিয়া মাপত্তি মুদ্বাখগুসকল গঙ্গায় “ফলিয়া দে ওষা প্রভৃতি ঘটনাবলী 
ও তাহাব মীমাস তাঁহান নিজ মন:কল্পিত সাধনপথ বলিষা বোধ 
হইষ। থাকে , কিন্ধ এপ অদুষ্টপৰ উপাযসকল অবলম্বনে তিনি মনের 
উপর ষে কর্তৃত্বলাভ কবিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহ 
উপাষে পাওষা যাইতে পাবে।”* উত্তরে বলিতে হয়_উত্তম কখ। 
কিন্ত এরূপ বাহা অহুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষন্- 
তাগকরারূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপাঁষেব অবলশনে কয়জন 
লোক এ পর্যস্ত পূর্ণভাবে বপবসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হুয়া যোল- 
এশিবনাথ শাল্্রী মহাশয়ের লিখিত--/79780708] চ920070180909889 ০? 
178770807787)9, [257811081091088 ৮” 5 41009), 13519? 10 টব ০9209 
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আন] মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা! কখনই হবার 
নহে । মন একরপ চিন্তা কিয় একদিকে চলিবে, এবং শরীর এ চিস্ত! 
বা ভাবের বিপরীত কার্যানষ্ঠান করিয়। অন্য পথে চলিবে--এই প্রকারে 
কোন মহৎ কার্ধেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ তো! দূরের কথা ! 
কিন্ত রূপরসাদদিভোগলোলুপ মানব এ কথা বোঝে না। কোন বিষয় 
ত্যাগ কর! ভাল বলিয়া বুঝিয়া ও সে পৃবসংস্কারবশে নিজ শরীবেক্দিয়াির 
দ্বার] উহ ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, শরীর 
যেরূপ কার্ধ করুক না কেন, মনে তো! আমি অন্তবপ ভাবিতেছি ৷” যোগ 
ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া মে আপনাকে আপনি এঁরূপে 
প্রতারিত করিয়! থাকে | কিন্ছু আলোকান্ধকারেবন্ায় যোগ ও ভোগরূপ 
দুই পদার্থ কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। কামঞ্ুকাঞ্চনময় সংসার 
ও ঈশ্বরেব সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পার! যায়, 
এরূপ সহজ পথের আবিষ্কাব আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্যন্ত কেহই করিতে 
পারেন নাই ।* শান্স সেজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেছেন, “যাহ 
ত্যাগ করিতে হইবে, তাহ কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং 
যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও এরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে 
হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভেব অধিকারী হইবেন ।' খধিগণ সেজন্যই 
বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীন্বিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত 
তপস্তাসহায়ে-_“তপসে। বাপ্যলিঙ্গাৎ_ মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে 
সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্থুল হইতে স্থচ্্ম এবং সুক্ম হইতে কারণে 
মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়-_নান্তঃ পন্থা বিদ্াতেহয়নায় ।” 
আমরা বলিয়াছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রজগদশ্বার পূজায় 
ক ডু ০573061 980506 96155 0900 8100. 718017900 6০৪৩৮1)৩---7০)5 92019 
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অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার দর্শনলাভের জন্ত যাহাই 
অন্তকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিতে 
সি বাগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। হার শ্রীমুখে 
করিতেন শুনিয়ছি, এই সময়ে যথারীতি পৃজাসমাপনাস্তে 
গু ৬দ্েবীকে নিত্য বাম প্রসা-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের 
রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পুজার অঙ্গবিগেষ বলিয়া গণ্য 
করিতেন। হৃদয়ের গভীব উচ্দ্রাসপূর্ণ & সকল গীত গাহিতে গাহিতে 
তাহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন-_রামপ্রসাদ-প্রমুখ 
ভক্তের! মার দর্শন পাইয়াছিলেন , জগজ্জণনীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই 
পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাহাব দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে 
বলিতেন-__“মা*তুই রামপ্রসাদকে দেখ দিয়েছিস্‌, আমায় কেন তবে 
দেখা দিবি না? আমি ধন, জন ভোগস্থুখ কিছুই চাহি না, আমায় 
দেখা দে।” এরূপ প্রার্থনা করিতে কবিতে নয়নধারায় তীহার বক্ষ 
ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের 
মুগ্ধ প্রেরণায় কথ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়] পুনরায় গীত গাহিয়। তিনি ৬দেবীকে 
প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইবূপে পুজা, ধ্যান ও ভজনে দিন 
যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অন্তরাগ ও ব্যাকুলতা দিন “খন 
বধধিত হইতে লাগিল। * 
দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে 
তাহার দিন দিন বাড়িয়া! যাইতে লাগিল। পুজা করিতে বসিয়া তিনি 
যথাবিধি নিজ মন্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়তো৷ ছুই ঘণ্ট1 কাল স্থাণুর স্তায় 
স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন ; অন্নাঘি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন 
ভাবিতে ভাবিতেই হয়তো বহক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন 
১১১ 
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করিয়া মাল] গাথিয়। ৮দেবীকে সাজাইতে কত সমগ্র ব্যয় করিলেন, অথবা 
অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্তঠে 
জগন্সাতাকে যদ্দি গান শুনাইতে আবস্ত কবিলেন, তবে এমন তন্ময় ও 
ভাববিহ্বল হুইয়া পডিলেন যে, সময অতীত হইতেছে একথা বারংবার 
স্মরণ করাইয়৷ দিয়াও তাহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনেব সময়ে নিষুক্ত 
করিতে পারা গেল না ।_-এইবপে কিছুকাল পুজা চলিতে লাগিল। 
এরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও বাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীব জনসাধারণের 
দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়। 
সাধারণে সচবাচর যে পথে চলিয়া! থাকে, তাহ! 
ঠাকুবের এইকালে 
পূজা কার্য সম্বন্ধে _ ছাঁডিযা নৃতনভাবে কাহাকে ও চলিতে বা কিছু 
মথুর-প্রমুখ সকলে করিতে দেখিলে লোকে প্রথম ঝিন্রপ পরিহাসাদি 
বাহানা করিয়া থাবে | কিন্তদদিনের পর যত দিন যাইতে 
থাকে এব" এবাক্তি দুঢতাসহকাবে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয়, 
ততই সাধারণের মনে পুূৰোক্ত ভাব পবিবতিত হুইয়। উহার স্থলে শ্রদ্ধা 
আসিয়া অধিকাব কবে। ঠাবুবের এই সমধের কাধকলাপ সম্বন্ধে এপ 
হইয়াছিল। কিছুদিন এরূপে পূজা করিতে না কবিতে তিনি প্রথমে 
অনেকের বিদ্রপভাজন হইলেন । কিছুকান পরবে কেহ কেহ আবার 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়৷ উঠিল। শুন! যায়, মথুরবাবু এই সমকনে 
ঠাকুরের পৃজাদি দেখিয়া হষ্চিত্তে বাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, “অদ্ভুত 
পৃজক পাওয়া গিয়াছে, ৮দেবী বোধ হয় শীত্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।” 
লোকের এন্ধপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোনদিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে 
বিচলিত হন নাই । সাগরগামিনী নদীব ন্যায় তাহার মন এখন হুইতে 
অবিরাম একভাবেই শ্রীপ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হুইয়াছিল। 


১১৭ 


ব্যাকুলতা৷ ও প্রথম দর্শন 


দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, 
ব্যানলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের এ প্রকার অবিরাম 
ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে 77575555575 
ঠাকুরের শরীরে লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার 
ে-দকুল বিকার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের বক্তপ্রবাহ বক্ষে 
টিভি ও মন্তিক্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল 
সর্বদা আরক্তিম হইয়1 রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা! জলভাবাক্রান্ত হইতে 
লাগিল, এবং ভগবদ্র্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ “কি করিব, 
কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিস্ত! নিরস্তর পোষণ করায় ধ্যানপুজাদির 
কাল ভিন্ন অন্য সমগে তীহার শয়ারে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব 
লক্ষিত হইতে লঞ্চগিল। 
তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদন্বাকে গান 
জবনাইতেছিলেন এবং তাহার দর্শনলাভের জন্য নিশান্ত ব্যাকুল হইয়া 
প্রার্থন1 ও ক্রন্দন কবিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, “মা, এত যে ডাকছি ) 
তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? বামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, 
আমাকে কি দেখা দিবি না?” তিনি বলিতেন__ 
“মার দেখা পাইলাম না বলিয়া! তখন হৃদয়ে অসহ্ যন্ত্রণা) জু যয 
করিবার জন্ত লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া৷ থাকে, মনে 
হইল হদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রপ করিতেছে! 
এ জা মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া 
ঠাকুরের এ সময়ের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া 
9 ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাহ। 
মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই 
১১৩ ই 


ঘস্্গৈ 


ভ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


জীবনের অবসান করিব ভাবিয়] উন্ত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা! ধরিতেছি, এমন 
সময়ে সহসা মার অদ্ভূত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশৃন্য হইয়৷ পড়িয়া 
গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্‌ দিক দিয়! 
সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই ! 
অন্তরে কিন্তু একটা অনম্ুভৃতপূর্ব জমাট-বাধা আনন্দের শ্রোত 
প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম !” 

পূর্বোস্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে 
বিবৃত করিয়া বলেন, “ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল-_ 
কোথাও যেন আর কিছুই নাই ! আর দেখিতেছি কি, এক অমীম অনন্ত 
চেতন* জ্যোতিঃ-সমুদ্র যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার 
উজ্জ্বল উত্সিমাল তর্জন-গর্জন করিয়! গ্রস করিবার জন্ত মহাবেগে অগ্রসর 
হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহ!র! আমার উপর নিপতিত হইল এবং 
আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়! দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া 
সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেলাম!” এরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি 
চেতন জ্যোতিঃস্পমুত্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু চৈতন্য-ঘন জগদগ্বার ব্রাভয়করা মৃতি ?-_ঠাকুর কি এখন তাহারও 
দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই 
বোধ]হয়, কারণ শুনিয়াছি ; প্রথম দর্শনের স্বময়ে তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা 
যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকঠে মা” মা” শব উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন । 

পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হুইলে শ্রীস্রজগদস্বার চিন্ময়ী মৃত্তির অবাধ 
অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল 
ক্রন্দনের নোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহুলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত 

১১৪ 


ব্যাকুলত। ও প্রথম দর্শন 


না হইলেও উহা! অন্তরে সর্বদ। বিদ্যমান থাকিত এবং কখন কখন এত 
বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে ন1 পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়। যন্ত্রণায় ছটফট 
করিতে করিতে “মা, আমায় কূপ] কর, দেখ! দে” বলিয়া এমন ক্রন্দন 
করিতেন যে, চারিপার্খে লোক দীড়াইয়া যাইত! এরূপ অস্থির চেষ্টায় 
লোক্লে কি বলিবে, এ কথাব বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত ন|। 
বলিতেন, “চারিদিকে লোক দীড়াইয়া! থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়! বা 
ছবিতে আকা মৃত্তির ন্যায় অবান্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র 
লজ্জা বা সঙ্কোেচের উদয় হইত না। এরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সমস়ে 
বাহুসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পডিতাম এবং এপ হইবার পবেই দেখিতাম, মার 
বরাভয়করা চিন্য়ী মৃক্তি।_দেখিতাম এঁ মৃত হাদিতেছে, কথা কহিতেছে, 
অশেষ প্রকাবে স্ন্বনা ও শিক্ষা দিতেছে 1” 


১১৫ 


সপ্তম অধ্যায় 


সাধন! ও দিব্যোম্মত্তত। 


পত্বীজগদন্বার প্রথম দর্শন লাভের আনন্দে ঠাকুর কয়েক দিনের জঙ্তা 
একেবাবে কাজের বাহিব হইয়া! পডিলেন। পুজাদি মন্দিরের কার্ধসকল 
নিয়মিতভাবে সম্পন্ন কর৷ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়! 
প্রথম দর্শনের উঠিল। হৃদয় উহা! অন্ত এক ব্রাহ্মণের সহায়ে 
পরের অবস্থা 
কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল 
বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়| তাহার চিকিৎসায় মণনানিবেশ করিল। 
ভূকৈলাসের রাজবাটাতে নিযুক্ত এক স্থযোগ্য বৈগ্ের সহিত ইতিপূর্বে 
কোনও স্ত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল , হৃদয় এখন তাহারই দ্বার! 
ঠাকুরের চিকিৎসা! করাইতে লাগিল এবং রোগের শীগ্র উপশমের সম্ভাবনা 
'না দেখিয়া কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল। 
ভগবদর্শনের জন্ত উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির 
বা বাহজ্ঞানশুন্ত হইয়া না পড়িতেন, সেদিন পূর্বের স্তায় পূজা করিতে 
অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে 
জবি এ সময়ে তাহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত 
টা হইত, তদ্িষয়ে তিনি আমাদিগকে নিয্মলিখিতভাবে 
| কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। “মার নাঁট- 
মন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমৃতি আছে, ধ্যান করিতে 
যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, “এরপ স্থির নিষ্পন্দভাবে 


১১৬ 


সাধন! ও দিব্যোন্সত্ততা 


বসিয়া মার পাদপস্ম চিস্তা করিতে হইবে । ধ্যান করিতে বসিবামাক্্ 
শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রস্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে 
উধের্বে খটখট করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া 
গ্রশস্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে--কে যেন ভিতরে এ সকল স্থান 
তালাধ্ধ করিয়া দিতেছে । যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে 
একটুও নাড়িয়! চাঁড়িয়া আসন পরিবর্তন কবিয়! লইব অথবা ইচ্ছামাত্রেই 
ধ্যান ছাড়িয়! অন্তত্র গমন করিব বা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইব, তাহার 
সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ব খটখট শব্ধ করিয়া এবার উপরের দিক 
হইতে পা পর্ধস্ত-_ * সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না৷ খুলিয়া যাইত, 
ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোব করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান 
করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম থগ্ঠোৎপুঞ্ের ন্যায় জ্যোতিবিন্দুসমূহ 
দেখিতে পাইতাম ১ কখনও বা কুয়াসার ন্যায় পুগ্ত পঞ্চ জ্যোতিঃতে 
চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম ; আবার কখনও বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জল 
জ্যোতি:-তরঙ্ষে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দ্েখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়! 
এরূপ দেখিতাম ; আবার অনেক সময় চস্কু চাহিয়াও এরূপ দেখিতে 
পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, এপ দর্শন হুওঘ' 
ভাল কি মন্দ তাহাঁও জানিতাম না; স্থতরাং মার (৬জগন্মাতার )নিকচ 
ব্যাকুলহদয়ে প্রার্থনা করিতাযম__-মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি নাঃ 
তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, যাহা করলে তোকে 
পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা! আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে 
কে আর আমাকে শিখাবে, মা) তুই ছাড়া আমার গতি বা সহ 
আর কেহই যে নাই! একমনে এরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের 
ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম !” 


১১৭ 


শ্রীন্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের পৃজাধ্যানার্দি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ 
করিয়াছিল। সেই অদ্ভূত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রাজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া 
সেই বালকের ম্তায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধূর্ধে অপরকে বুঝান 
কঠিন। প্রবীণের গাস্তীর্ব, পুরুষকার-অবলম্বনে দেশকালপাত্রভেদে 
বিধিনিষেধ মানিয়! চল৷ অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়! সকল দিক বজায় রাখিয়া 
ব্যবহাব কর] ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত 
রা না। দেখিলে মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত 
চেষ্টায় ও ভাবে বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হইবে, তাহা 
পি তুই-ই বলা ও করা” সর্বান্তঃকরণে এরূপ ভাব 
আশ্রয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুত্র 
ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়! দিয়া এককালে ঘন্ত্স্বর্ূপ হুইয়াই যেন তিনি 
যত কিছু কার্ধ এখন করিতেছেন । উহাতে মানবসাধারণের বিশ্বাস ও 
কার্ধকলাপের সহিত তাহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত 
হইয়া, নানা লোকে নানা কথা প্রথম অস্ফুট জল্লনায়, পরে উচ্চস্বরে 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইলে কি হইবে? জগদস্বার 
বালক এখন তাহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যাহ! করিবার করিতেছিল, কু 
সংসারের বৃথা কোলাহল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল 
না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না। বহির্জগৎ এখন 
তাহার নিকট স্বপ্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল , চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে 
আর পূর্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না! এবং শ্রীশ্রীজগদস্বার 
চিন্নয়ী আনন্দঘনমৃতিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়। 
প্রতীয়মান হুইতেছিল। 
পূজ] ধূয়ানাদদি করিতে বসিয়। ঠাকুর ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিতেন 


৯১৮৮ 


সাধন ও দিব্যোন্মত্ততা 


মার হাতখানি, বা কমলোজ্জল পাখানি, বা “সৌম্যাৎসৌম্য” হাস্যদীঞ্ত 
মিপ্ধ চন্দ্রমুখখানি-__এখন পুজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্ত 
৮০ ক রি সমযেও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময় 
৪ পা হাঁসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, "এটা কর্‌, 
্ ওটা! করিস না' বলিয়া তাহার সঙ্গে ফিরিতেছেন। 
পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া! দেখিতেন, মার নয়ন হইতে 
অপূর্ব জ্যোতিঃবশ্মি লকলক করিয়! নির্গত হুইয়া নিবেদিত আহার্ধসমূদয় 
স্পর্শ ও তাহাঁর সার্ভাগ সংগ্রহ করিয়] পুনরায় নয়নে সংহত হইতেছে!” 
এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়। দিবা মাত্র এবং কখন 
কখন দিবার পূর্বেই মা এ্রমক্ষের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ 
খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পৃজাকালে একদিন সে 
সহসা উপস্থিত হইয়! .দথে ঠাকুর জগদস্বার পাদপদ্মে জবাবিন্বার্ধ্য দিবেন 
বলিয়! উহা হস্তে লইয়। তন্ময় হইয়। চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'বোস্‌, 
রোস্‌, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস্ঃ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন 
এবং পৃজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেছ্য নিবেদন করিয়া দিলেন। 
পূর্বে ধ্যানপূজাদ্দিকালে দেখিতেন, সম্মুস্থ পাষাণময়ী যৃত্তিতে “ক 
জীবস্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে__এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হংয়া 
পাঁধাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, ধাহার *চতন্যে 
সমগ্র জগৎ সচেতন হুইয়! রহিয়াছে, তিনিই চিদ্ঘন মৃতি পরিগ্রহপূর্বক 
বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়! তথায় সব্দা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, 
“নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, ম! সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও খাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার 
দিব্যাঙ্গের ছায়া! কখন পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া 
১১৪ 


রঙ মধু ও টি 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্খলীলাপ্রসঙ্গ 


শুনিয়্াছি, মা পাইজর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিত! হইয়] ঝমঝম শষ 
করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের 
বাহিরে আসিয়া! দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় 
আলুলাপ্িতকেশে দীড়াইয়া কখন কলিকাতা এবং কখন গঙ্গ। দর্শন 
করিতেছেন ।” 
হৃদয় বলিত, “ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন তো৷ কথাই 
নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক 
ক অনির্চনীয় দিব্যাবেশ অন্ভূত হুইয়1! গা “ছমছম, 
হৃদয়ের কথা করিত। পুজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, 
তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাডিতে পারিতাম না। 
অনেক সময়ে সহসা তথায় যা হইয়] যাহা দেখিতাম, তাহাতে 
বিশ্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিক্সা কিন্ত মনে সন্দেহ 
হুইত। ভাবিতাম, মামা কি চি পাগল হইলেন? নতুবা 
পূজাকালে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? রাণীমাতা ও মধুরবাবু এইরূপ 
পুজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও 
হইত। মামার কিন্ত এপ কথা একবারও মনে আসিত না এবং 
বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাহাকে এখন 
বলিত পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়। মুখ চাপিয়া 
ধরিত এবং তাহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান 
অস্থভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। 
মনে কিন্ত হইত, মামা এরূপে কোন্দিন একটা কাণ্ড না বাধাইয়! 
ব্সেন পা 
পুজাকালে অন্দির-মধ্যে সহসা! উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যেসকল চেষ্টা 


১২৩ 


সাধন ও দিব্যোম্মত্ততা 


দেখিয়! হৃদয়ের বিন্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত, তৎসম্বদ্ধে সে 
আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল-_ 

“দেখিতাম, জবাবি্ধার্থ্য সাজাইয়! মাম! প্রথমতঃ উহা! দ্বারা নিজ 
মস্তক, বক্ষ, স্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্যস্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা 
জগদহ্ীর পাদপন্মে অর্পণ করিলেন। 

“দবেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া 
উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পৃজাসন ত্যাগ করিয়া 
সিংহাসনের উপর উঠিয়া সন্গেহে জগদন্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান, 
পরিহাস বা কর্থে।” কথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমৃত্তির হাত ধরিয়া 

ত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন ! 

“দ্েখিতাম, শ্রীশ্রীজগদস্বাকে অন্নাদদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে 
তিনি সহস] উঠিয়! পড়িপেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া 
ভ্রতপদে সিংহাসনে উঠিয়! মার মুখে স্পর্শ করাইয়া! বলিতে লাগিলেন-_ 
থা, মাখা! বেশ করে খা! পরে হয়ত বলিলেন, “আমি খাব? 
'আচ্ছা, খাচ্ছি ।_এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া 
অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লারশিপেন, আমি তে 
খেয়েছি, এইবার তুই খা!” 

*একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময় একট! বিড়া।কে 
কালীঘরে ঢুকিয় ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মা মা! খাবি মা 
খাবি মা” বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন! 

“দেখিতাম, রাত্রে এক একদ্দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়--মা না 
আমাকে কাছে শুতে বল্চিস আচ্ছা, শুচ্ছি” বলিয়া জগন্মসাতার 
রৌপ্যনিখ্সিত খষ্রায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। 
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*আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্সয়ভাবে 
ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে, বহুক্ষণ তাহার বাহজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল নাঁ। 

*প্রত্যুষে উঠিয়া মা-কালীর মালা গাধিবার নিমিত্ত মাম! নিত্য 
পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত 
কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর আবদার, রঙ্গ পরিহাসার্দি 
কৰিতেছেন। 

“আব দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই। যখনি 
জাগিয়াছি, তখনই দেখিযাছি তিনি এঁবপে ভাবেব ঘোরে কথা 
কহিতেছেন, গান কবিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইযা ধ্যানে নিমগ্ন 
রহিয়াছেন।” 

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে এপ করিতে দেখিয়া! মনে আশঙ্কা হইলেও 
উহা অপরের নিকট প্রকাশ করি! কি করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ 

লইবার তাহাব উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে 


সি উহা! ঠাকুরবাটার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের নিকট 
কালীবাটীর প্রকাশ করে এবং তাহারা শুনিয়া একথা বাবুদের 
খাজাঞীপ্রমুখ 


কর্মচারীদিগের কানে তুলিয়া তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। 
বং ও ধুরববুর কিন্ত প্রতিদিন যখন এঁবপ হইতে লাগিল, তখন 

একথা! আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ 
তাহার স্তায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া! ঠাকুরের এরূপ আচরণ স্বচক্ষে 
দ্বখিয়া যাইয়া খাজাকীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত 
করিল। তাহারা একথ শুনিয়া কালীঘরে আসিয়! শ্বচক্ষে উহা! প্রত্যক্ষ 
করিল; কিন্ত ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও 
নির্ভীক উন্মুনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে সন্কুচিত হুইয়া সহসা৷ 
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তাহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল ন।। দখরখানায় 
ফিরিয়া! আসিয়! সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল-_হয় ভট্টাচার্য পাগল 
হইয়াছেন, না হয়ত তাহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে! নতুবা 
পূজাকালে কেহ কখন এরূপ শাসন্ববিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না) 
যাহ্শই হউক, ৬দেবীর পূজা, ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না; তিনি 
সকল নষ্ট করিয়াছেন ; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদপ্রেরণ কর্তব্য । 
মখুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া 
পাঠাইলেন, তিনি শীদ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এঁ বিষয়ে যথাবিধান 
করিবেন। ম্দ্বক্ধি তাহা না করিতেছেন, তর্দবধি ভট্টাচার্য মহাশয় 
যেভাবে পূজাদি করিতেছেন, সেই ভাবেই করুন ; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা 
দিব না। মথুরবাবূর এরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাহার আগমনের 
অপেক্ষার উদ্‌গ্রীব হুইফ্জ। রহিল এবং “এইবারেই ভট্টাচার্য পদচ্যুত হইল, 
বাবু আসিয়াই তাহাকে দূর করিবেন--দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা 
কতদিন সহিবে বল,” ইত্যাদি নানা জল্লন! তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল। 
মথুরবাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া' একদিন পৃজাকালে সহস৷ 
আসিয়া! কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া! ঠাকু-'র 
হা কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাঞ্চর 
দেখিতে মখুরবাবুর কিন্তু তত্প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পৃজ।কালে 
আগমন ও মাকে লইয়াই তিনি নিত) তন্ময় হুহয়া থাকিতেন, 
8 মন্দিরে কে আসিতেছে, যাইতেছে, সে বিষয়ে তাহার 
আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন এ বিষয়টি আসিদাই 
বুঝিতে পরিলেন। পরে শ্রীশ্রজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় 
আবদার, অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া! উহ] যে একাস্তিক প্রেমভক্তিপ্রস্থত, 
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তাহাও বুঝিলেন। তাহার মনে হইল, এরূপ অকপট ভক্তিবিশ্বাসে 
যদ্দি মাকে না পাওয়া যায় তো কিসে তাহার দর্শনলাভ হইবে? 
পূজা! করিতে করিতে ভট্টাচার্ধের কখন গলদশ্রধারা, কখন অকপট উদ্দাম 
উল্লাম এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশৃন্ততা, অবিচলতা৷ ও বাহ্বিষয়ে 
সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়! তাহার চিত্ত একট! অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। 
তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম 
করিতেছে! তাহার স্থির বিশ্বাস হইল, ভট্টাচার্য জগন্মাতার রুপালাভে 
ধন্য হুইয়াছেন। অনস্তর ভক্তিপৃতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও 
তাহার অপূর্ব পূজককে দূর হইতে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “এতদিনের পর ৬দেবী প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের 
পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্যসত্যই এখানে আবির্ভ্তা হইলেন, এতদিনে মার 
পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হইল।” কর্মচারীদ্দিগের কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া! তিনি সেদিন বাটাতে ফিরিলেন। পরদিন মন্দিরের প্রধান 
কর্মচারীর উপর তাহার নিয়োগ আসিল, ভষ্রাচার্ধ মহাশয় যেভাবেই 
পূজ1 করুন না কেন, তাহাকে বাধ! দিবে না।"% 
পূর্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়! শান্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীম! অতিক্রম করিয়া ঠাকুরের মন 
এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবলবেগে 
ঠা হান ধাবিত হুইয়াছিল। এমন সরল স্বাভাবিকভাবে এ 
ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে 
উফ থাকুক, তিনি নিজেও এ কথা তখন হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার 


* গুরুভাব-পূর্বা্, ষষ্ঠ অধ্যায়। 
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প্রব্প প্রেরণায় তিনি এরূপ চেষ্টাদি না কিয় থাকিতে পারিতেছেন না__ 
তকে যেন তাহাকে জোর করিয়া! এরূপ করাইতেছে ! এজন্ত দেখিতে 
পাওয়] যায়, মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হইতেছে, “আমার এ কি প্রকার 
অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি তো ?' এজন্য দেখা যায়, 
তিনে ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদন্বাকে জানাইতেছেন-_“মা, আমার এইরূপ 
অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে যাহা! 
করিবার করাইয়া ও যাহ! শিখাইবার শিখাইয়! দেখা! দে! সর্বদা আমার 
হাত ধরিয়া থাক 1 কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য 
হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্নাতাকে একথা 
নিবেদন করিয়াছিলেন । শ্রীশ্াজগন্মাতাও তাহাকে তাহার হস্ত ধরিয়া 
সর্ব বিষয়ে তাহা'কে রক্ষা করিয়! তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার সাধকজীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ 
লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি এসকল বস্ত ও ব্যক্তিকে 
অযাচিতভাবে তাহার নিকটে আনয়ন করিয়। তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা 
ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরুঢ় করাইয়াছিলেন। 
গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন__ 
অনন্যা শ্চি্তয়স্তে। মাং যে জণাঃ পরুঠপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥__গীতা, ৯২১ 

--যে-সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাপনা করিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত 
হইয়া থাকে--শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা 
ন৷ করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে- প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই 
আমি ( অযাচিত হইয়াও ) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করিয়। থাকি। 
গীতার এ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্যলাভ করিয়া- 
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ছিল, তাহা! আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তন্তিত হইব। কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য 
স্বার্থপর বর্তমান যুগে শ্রাভগবানের এ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুম্পষ্টরূপে পুনঃ- 
প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল । যুগে যুগে দাধকেরা “সব ছোড়ে 
সব পাওয়ে'__শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন 
বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া! কষ্ট পাইতে হয় না_-একথ! 
মানবকে উপদেশ দিয়া আসিলেও ছুর্বল হায় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহ! 
বর্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে ন1 দেখিয়] বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল ন1। 
সেজন্য সম্পূর্ণরূপে অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে সইয়া শ্রীশ্বীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় এ 
বাকোর সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয় ! হে মানব, 

পৃতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়! ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও । 
ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতফিতভাবে 
মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা 
করিলেও সফল হওয়া! যায় না। মানব সাধারণের 


এ জড় দেহ উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না 
রাশানুগ। ভক্তির হইয়! এককালে ভাঙ্গিয়] চুরিয়া যায়। এঁরূপে অনেক 
পূর্ণ প্রভাব কেবল রে রে 

তারিন সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান বা 


শরীর-মন ধারণ পূর্ণী ভক্তির উদ্দাম বেগে ধারণ করিবার উপযোগী 
রিনি? শরীরের প্রয়োজন । অবতারপ্রথিত মহাপুরুষর্দিগের 
শরীর সকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে 
জীবিত থাকিতে এপর্যস্ত দেখ! গিয়াছে । ভক্তিশাক্্র সেজন্য তাহাদিগকে 
শুদ্ধত্ববিগ্রহবান বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়াছে । শ্দ্ধসত্বগুণরূপ 
উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই 
4 
১৭২৬ 


সাধনা ও দিব্যোন্বত্ততা 


তাহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূছের পূর্ণবেগ সহ করিণ্নে সমর্থ হয়েন। 
এরূপ শরীরধাবণ করিয়াও তীহাদিগেব উহার্দিগেব প্রব-। বেগে অনেক 
সময় মুহামান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চবণশীল 
অবতাবপুরুষদিগকে । ভাব-ভক্তির প্রাবল্যে ঈশ1 ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের 
অঙ্গগ্র্থিনকল শিথিল হওযা, ঘর্মের ন্যাষ শরীরে প্রতি রোমকৃপ দিয়া 
বিন্দু বিন্দু করিয়া! শোণিত নির্গত হওযা প্রভৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ কথাতে উহা! 
বুঝিতে পারা যায । এসকল শারীবিক বিকার ক্লেশকব বলিষ! উপলন্ধ 
হুইলেও উহাদের সহাযেই তাহাদিগেব শবীর ভক্তি প্রস্তত অসাধাবণ 
মানসিক বেগ ধাবণ করিতে অভ্যান্ত হইযা আসে । পরে, এ বেগধাবণে 
উহা! ক্রমে যত অভান্ত হ, এ বিকৃন্সিকল ৪ খন আব উহাতে পূর্বের 
হ্যা পরিলক্ষিত ঠ্য না। 
ভাব-ভক্তির প্রবল € 'বণাষ ঠাকুবেব শবীবে এখন হইতে নানা- 
প্রকার অদ্ভুত বিবাঁরপরম্পবা উপস্থিত হইযাছিল। 
রঃ রিনি সাধনাব প্রাবস্ত হইতে ঝাহার গাত্রদাহের কথা 
বিকার ও তজ্ভনিত আমবা ইতিপুবে বলিষাছি। উহাব বৃদ্ধিতে তাহাকে 
কষ্ট_ঘথা গাত্রদাহ। অনেক সময বিশেষ কষ্ট পাইতে হইযাছিল। ঠস্ব 
প্রথম গাত্রদাহ 
পাপপুকষ স্বযং আমাদের নিকট অনেক সময উহাব ক। | 


দ্ধহবাবকালে এইবপে নিদেশ কবিযাছেন__“সন্ধ্া পজাদি করিবার 
দ্বিতীয়, প্রথম 


দর্শনলাভেব পব সময শাস্ত্রীয় বিধানান্ুসাবে যখন ভিতরেব পাপপুরুষ 
টা দগ্ধ হইয1! গেল এইবূপ চিন্তা কবিতাম, তখন কে 

যন, মধুবভাব- ৃঁ 
৮১০ জানি, শরীবে সত্যসত্যই পাপপুরূষ আছে ণবং 


উহাকে বৰ স্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায! সাধনার 


প্রারস্ভ হইতে গাত্রদীহ উপস্থিত হইল , ভাবিলাম, এ আবাব কি রোগ 
| ১২৭ 
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হইল! ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া! অসহ হুইয়! উঠিল। নান! কবিরাজী তেল 
মাখ! গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা! কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটাতে 
বসিয়া আছি, সহস! দেখছি কি মিস্কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার 
একট! পুরুষ যেন মদদ খাইয়! টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া ) 
ইহার ভিতর হুইতে বাহির হইয়] সম্মুথে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে 
দেখি কি-_আব একজন সৌম্যমৃত্তি পুকষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া 
এঁরূপে (শবীরেব ) ভিতর হইতে বাহিব হইয়া পুবোক্ত ভীষণাকাব 
পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল এবং এদিন হইতে গাত্রদাহ 
কিয়া গেল! এঁ ঘটনাব পূর্বে ছয় মাস কাল গাত্রদাহে বিষম কষ্ট 
পাইয়াছিলাম।” 

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাঁপপুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ 
নিবারিত হইলেও অল্পকাল পবেই উহা আবার আরম্ত হইয়াছিল। তখন 
বৈধী ভক্তির সীম] উল্লজ্ঘন করিয়! তিনি রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদন্থার পৃূজাদিতে 
নিযুক্ত । ক্রমে উহা! এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ভিজা গামছা মাথায় 
“দিয়া তিন-চারি.ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয় বসিয়। থাকিয়াও তিনি 
শাস্তিলাভ করিতে পারিতেন না । পরে ব্রাঙ্মণী আসিয়! এ গাত্রদাহ, 
শ্রীভগবানের পূর্ণদর্শনলাভের জন্য উতৎকঠ্ঠ! ও বিরহবেদনা-প্রস্থত বলিয়' 
নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা! নিরারণ করেন, সে-সকল কথা 
আমরা! অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন 
করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীডিত হইয়াছিলেন। হ্থাদয় 
বলিত, “বুকের ভিতর এক মালল! আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা 
হয়, ঠাকুর এঁকালে সেইরূপ অনুভব করিয়া অস্থির হইয়। পড়িতেন। 


দ' গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায় 
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মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া উহা! তাহাকে বহুকাল পর্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। 
অপন্তর াধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসতনিবাসী মোক্তার 
শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত 
শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাহার এরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাহাকে 
ইষ্টক্রচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন । কবচধারণের পরে 

তিনি এরূপ দাহে আর কখনও কষ্ট পান নাই।” 
ঠাকুরের এরূপ অদ্ভুত পৃজ| দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন 
বাণীমাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহ] শুনিয়! বিশেষ পুলকি তা 
হইলেন। ভষ্টাচার্ষের মুখনিংস্থত ভক্তিমাখা সঙ্গীত- 
পুজাকপিতে.. শরবণে তিনি তাহার প্রতি ইতিপূর্বেই স্সেহপরায়ণা 
কর্মের চিন্তার জন্য ছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাহার 
ঠা রাসমশিকে ভাব'তবশ ও ভক্তিপৃত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত 

কুরের দণ্ড প্রদান 
হইয়াছিলেন।* অতএব শ্রীশ্রীজগদশ্বার কৃপালাভ 
যে ঠাকুরের ন্যায় পবিত্রহ্বদয়ের পক্ষে সম্ভবপর, একথা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্ত এমন একটি ঘটন1 উপস্থিত হইল, 
যাহাতে রাণী ও মথুরবাবুর এ বিশ্বাস বিচলিত হুইবার বিশেষ সম্ভব 
হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদগ্বার দর্শন ও পূজা, 
করিবার কালে তদ্িষয়ে তন্মন্ম না হইয়। বিষয়কর্মসম্পকয় একটি মালার 
ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন স্থানে বসিয়া 
তাহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন । ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মনের কথা 
জানিতে পাৰিয়া “এখানেও এ চিন্তা! বলিয়া তাহার কোমলান্ে 
আঘাতপূর্ক এ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন। 
গুরুভাব- পুর্বাধ, ৫ম অধ্যায় 
১২৪৯ 
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প্রীজগদস্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের ছূর্বলতা 
ধরিতে পারিয় অনুৃতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাহার ভক্তি 
এ ঘটনায় বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল। এ সকল কথা আমরা অন্যত্র 
সবিস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি ।* 
শ্রীশ্ীজগন্মাতাকে লইয়া! ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্দোল্লাস উহার 
অল্পদিন পরে এত বর্ধিত হইয়া উঠিল যে, দেবীসেবার নিতা-নৈমিত্তিক 
কার্যকলাপ কোনরূপে নির্বাহ করাও তাহার পক্ষে 
ভক্তির পরিণতিতে 
ঠাকুবের বাহপূজা- অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে 
ত্যাগ। এইকালে বৈধী কর্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিক ভাবে হইয়! 
8 থাকে, তদ্িষয়ের দৃষ্টাস্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, 
“যেমন গৃহস্থের বধ্র যে পর্যস্ত গর্ভ না হয়, ততদ্দির তাহার শ্বশ্রু তাহাকে 
সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়, গর হইলেই এঁ সকল 
বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ত হয়; পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয় দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্ন- 
' প্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্ধই 
করিতে দেওয়া হয় না) পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন এ 
সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে ।” ্রীপ্রীজগদগ্ার 
বাহপূজা ও সেবাদি-ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক এরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া 
আসিয়াছিল। পূজা ও সেবার কালাকালবিচার তাহার এখন লোপ 
হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন 
শরীশ্রজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত, তখন সেইরূপই 
করিতেন। যথা_পৃজা না করিয়াই হয়তো ভোগ নিবেদন করিয়া 
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হে ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথক অক্তিত এককালে 
ভুলিয়। গিয়া এ্নবীপৃজার নিমিত্ত আনীত পুষ্প-চন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত 
করিয়া বসিলেনি! ভিতরে বাহিরে নিবস্তর জগদস্বার দর্শনেই যে ঠাকুরের 
এই কালের কার্যকলাপ এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা 
তীহাপ্ি নিকর্দেটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, 
এ তন্ময়তার | অল্পমাত্র হাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের 
নিমিন্ও তিণী মাতৃদর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন তো এমন ব্য।কুলতা আসিয়া 
তাহাকে ৪৪1 করিয়া বসিত যে, আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া 
মুখ ঘর্ষণ করি করিতে ব্যাকুল ক্রনানে দিক্‌ পূর্ণ করিতেন ' শ্বাসপ্রশ্থাস 
বন্ধ হইয়। শু ছটফট করিত। আছাড় খাইয়া পড়িযা স্বাঙ্ 
'তবিক্ষত ৪ ।কুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, মে বিষয় লক্ষ্য হইত না। 
জলে পড়িলেন্‌ বা অগ্বি-* পড়িলেন, কখন কখন তাহাৰও জ্ঞান থাকিত 
না। পরক্ষণেই আবার গ্রশ্রীজগদস্বার দর্শন পাইয়া এ ভাব কাটিয়া যাইত 
এবং তাহার |মুখমগ্ুল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত-_তিনি 
যেন সম্পূর্ণ আর এক বাক্তি হইয়া যাইতেন ! 
ঠাকুরের ।এরূপ অবস্থালাভের পূর্ব পর্যস্ত মথুঝখাবু তাহার ছু" ' 
পৃজাকার্ধ কোনকূপে চালাইয়া লইতেছিলেন; এখন আর তদ্রপ করা 
অসম্ভব বুৰিয়া পৃজাকার্ধের অন্যরূপ বন্দোবস্ত 
মা করিতে নঙ্বল্প করিলেন। হৃদয় বলিত, “মখুরবাবুর 
ঠাকুরের বর্তমান এরূপ সঙ্কল্পের একটি কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। 
টা পূজাসন হইতে সহসা উিত হইয়1 ভাবাবিষ্ট ঠাকুর 
একদিন মথুঞ্বাবু ও আমাকে মন্দিরমধো দেখিলেন 
এবং আমার হাত ধরিয়া পৃজাসনে বসাইয়! মধুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া 
১৩১ 
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বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা! করিবে, মা বলিচেছেন, আমার 
পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা! তিনি সমভাবে গ্রহণ করিনৌ। বিশ্বাসী 
মথুর ঠাকুরের এ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া নইয়াছিলেন।” 
হৃদয়ের এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, তবে বর্তমান 
অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পৃজার্দি করা! যে অসম্ভব, একথা খখুরের বুঝিতে 
বাকি ছিল না। 

প্রথমদর্শনকাল হইতে মধুরবাবুর মন ঠাকুরের প্রত বিশেষরূপে 
আকুষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। এদিন হইতে 
্্াপ্রসাদসেন. তিনি সকল প্রকার অন্থবিধা দূর বরিয়া তাহাকে 
কবিরাজের দক্ষিণেশ্বর ঠাঁকুরবাড়ীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়া- 
টিবি ছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাহাতে অত গুণরাশির 
ষত পরিচয় পাইতেছিলেন, ততই মুগ্ধ হইয়া তিনি আবহুকমত তাহার 
সেবা এবং অপরের অযথা অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া 
আসিতেছিলেন। যেমন, ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাত জানি মথুর নিত্য 
মিছরির শরকত-পানের বন্দোবস্ত করিয়] দিয়াছিলেন; বাগানুগাভক্কি- 
প্রভাবে ঠাকুর অদৃষ্টপূর্ব প্রণালীতে পুজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার 
সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন) এব্ধপ আরও 
কয়েকটি কথার আমরা! অন্তত্র উল্লেখ করিয়াছি ।* কিস্তুরাণী রাসমণির 
অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যেদিন তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি'লন, সেইদিন 
হইতে মথুর সন্দিপ্ধ হইয়া! তাহার বাসুরোগ হইয়াছে ললিয়। সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়! মনে হয়। বোধ হয়,* 
এঁ ঘটনায় তিনি তাহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মগ্ততার সংযোগ 
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অন্মান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ 
কৰিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত 
করিয়! দিয়াছিলেন। 

এরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। 
কিন্ত নিজ মনকে স্থসংযত রাখিয়? যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর 
হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন। লাল জবাফ্ুলের গাছে শ্বেত জবা প্রন্ফটিত হইতে 
দেখিয়া কিরূপে তিনি এখন পরাজয় শ্বীকারপূর্বক সম্পূর্ণূপে ঠাকুরের 
বশীভূত হইয়াছিলেন, সে-সকল কথা! আমরা! পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।%* 

আমরা ইতিপুবে বলিয়াছি, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৬দেবীসেবা 
ঠাকুরের ছারা নিষ্প্জ হওয়] অসম্ভব বুঝিয়া মথুরবাবু এখন অন্ত বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খ্ল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় 
এই সময়ে কর্মান্বেষণে ঠাঞুরবাড়ীতে উপস্থিত হওয়ায় ্টাহাকেই তিনি 
ঠাকুরের আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ৬দেবীপুজায় নিযুক্ত করিলেন । 
সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খ্ীষ্টাব্ধে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। 

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ইহার 
সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাহার নিকট শুনিয়াছি। হুলধারী স্পপ্ডি 
ও নিষ্টাচার্বী সাধক ছিলেন। শ্রীমস্ভাগবত, অধ্যাত্ম- 
বামায়ণাদি গ্রস্থসকল তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। 
৬বিষুপুজায় তাহার অধিক প্রীতি থাকিলেও শক্তির উপর তাহার দ্বেষ 
ছিল না। সেজন্য বিষুভক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর অনুরোধে 
শরীপ্ীজগদস্বার পূজাকার্ধে ব্রতী হুইয়াছিলেন। মথুরবাবুকে বলিয়! তিনি 
... গুকভাব- পূর্বার্ধ, ৬ অধ্যায় 
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সিধা লইয়! নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া 
লইয়াছিলেন। মথ্রবাবু তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কেন, 
তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় তো ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ 
পাইতেছে?” বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, “আমার ভ্রাতার 
আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা ; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; আমার এঁকপ 
অবস্থা হয় নাই, স্থতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দৌষ হইবে ।” মথুববাবু স্বাহাব 
এরূপ বাক্যে সন্তষ্ট হন এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে 
নিত্য ত্বপাকে ভোজন করিতেন । 

শাক্তদ্বেষী না হইলেও হলধারী ৬দেবীকে পঙুবলিপ্রদানে প্রবৃত্তি 
হইত না। পূর্বকালে এজগদন্বাকে পশুবলিপ্রদান করার বিধি ঠাকুর- 
বাটাতে প্রচলিত থাকায় এসকল দিবসে তিনি আনন্দ পূজা করিতে 
পারিতেন না। কথিত আছে, প্রায় একমাস এরূপে ক্ষুগ্নমনে পুজা 
করিবার পরে হলধারী এক দিবস সন্ধ্যা কবিতে বসিয়াছেন, এমন সময় 
দেখিলেন দেবী ভয়ঙ্কবী মৃত্তি পরিগ্রহ কবিয়া তাহাকে বলিতেছেন, 
“আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না, কবিলে সেবাপরাধে তোব 
সন্তানের মৃত্যু হইবে ।” শুন! যায়, মাথার খেয়াল মনে করিয়া তিনি 
এ আর্দশ প্রথমে গ্রাহ করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পবে তাহার 
পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন সত্য সত্যই উপৃস্থিত হইল, তখন ঠাকুরের 
নিকট এ বিষয় আছ্যোপান্ত বলিয়া তিনি ৬দেবীপূজায় বিরত 
হুইয়াছিলেন। সেজন্ত এখন হইতে তিনি প্রাশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা এবং 
হৃদয় ৬দেবীপূজা করিতে থাকেন । ঘটনাটি আমরা হৃদয়ের ভ্রাত! 
শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। 


১৩৪ 


অষ্টম অধ্যায় 


প্রথম চারি বংসরের শেষ কথা 


ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমাদিগকে 
&ঁ কালসন্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে 
হইবে। তাহা হইলেই এ কালের ঘটনাবলীর 
80 যথাযথ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে ণ]। 
শাঠককে অণ্মরা বলিয়াছি, আমরা তাহার নিকট 
শুনিয়াছি, দীর্ঘ,দ্বাদশ বৎসর কাল নিরস্তর নানামতের সাধনায় তিনি 
নিমগ্ন ছিলেন। বাণী রামমণির মন্দিরসংক্রান্ত দেবোন্তর-দানপত্র-দর্শনে 
সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্ব কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জোট, ইংরাজী 
১৮৫৫ খুষ্টান্দের ৩১শে মে তারিখে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
&ঁ ঘটনাব কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল 
পর্যন্তই যে তাহার সাধনকাল, একথা স্থনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ ব' র 
ঠাকুরের সাধনকাঁল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে 
তীর্ঘদর্শনে গমন করিয়া! সকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিয়! তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
আমর! দেখিতে পাইব। 
পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অ২্শর 
আলোচনা করিতে আমরা অগ্রমর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬২ হইতে 
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১২৬৫, চারি বংসর-_যে কালের প্রধান প্রধান কথার ইতিপূর্বে আলোচনা 
করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত, চাবি বসর-_-ঘে 
মরাতা রঃ সময়ের শেষ ছুই 859 কাল ঠাকুর ব্রাহ্মণীর 
প্রধান বিভাগ নির্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ কবিয়া বঙ্গদেশে 
প্রচলিত চৌষাট্রখান! প্রধানত্ত্র-নির্দিই সাঁধনসকল 
যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১২৭* হইতে ১২৭৩ পর্যস্ত, 
চারি বংসর--যে কালে তিনি “জটাধারী” নামক রামাইত সাধুব নিকট 
হইতে ব্াম-মন্ত্রে উপদিষ্ই হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন। 
বৈষণবতস্থ্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ 
করিয়া থাকেন, আচার্ধ শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্গ্যাসগ্রহণপূর্বক 
সমাধির নির্ধিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দের নিকট হইতে ইসলামী ধর্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন , 
উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতবেই তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখাভাবের এবং 
কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়মকলের 
সাধনমার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মে সকল 
সম্প্রদায়ের মতের" সহিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, 
একথ। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ এসকল পথের সাধকবর্গের তাহার 
নিকট আধ্যাত্বিক সহায়তালাভের জন্য আগমনে স্পষ্ট বুঝা যায় । ঠাকুরের 
সাধনকালকে পূর্বোক্তরূপে তিন ভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া! 
দ্বেখিলে এ তিন ভাগের প্রত্যে কটিতে অহ্ুষ্ঠিত তাহার সাধনকালের মধ্যে 
একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
আমরা দেখিয়াছি--সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বাহিরের 
মহায়ের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ 
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করিয়াছিলেন। ঈশ্ববলাভের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাই এ কালে তাহার 
একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হুইয়! অচিরকা'স মধ্যে তাহার 
শরীর-মনে অশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। উপাশ্যের প্রতি 
অসীম 'ভালবাস। আনয়নপূর্বক উহাই তাহাকে বৈধী 

সাধনকালের প্রথম 
চারি বুৎসরে ঠাকুরের ভক্তির নিয়মাবলী উল্লজ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগান্গা 
অবস্থ। ও দর্শনাদিব ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং -্রীত্রীজগন্মাতার 
সরি প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া যোগবিভূতিসম্পন্নও 
করিয়া তুলিয়াছিল। 

পাঠক হয়তো বলিবেন-_-“তবে আর বাকি রহিল কি? এ কালেই 
ন্রয তো ঠাক্র যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ 
শ্রীবীজগদন্বার দশন- "* হইয়াছিলেন) তবে পরে আবার সাধন কেন?" 
লাভ হইবারপরে উত্তরে বলিতে হয়-_একভাবে এঁ কথা যথার্থ হইলেও 
ঠাকুরকে আবার 
ধন কেন করিতে পরবতী কালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তাহার অন্য 
হুইয়াছিল। প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন-__“বৃক্ষ ও লতা- 
গুরপদেশ শাস্্ববাক্য 
ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের সকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া 
একতাদর্শনে থাকে ; উহাদের কোন কোনটি কিন্ত এমন আছ 
বাতি যাহাদদিগেব আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখ 
দেয়।” সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরেব মনের বিকাশও ঠিক এঁকপভাবে 
হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পুবৌক্ত কথাটা আমরা একভাবে সত্য 
বলিতেছি। কিন্ত সাধনকালের প্রথম ভাগে তাহার অদ্ভূত প্রত্যক্ষ ও 
জগদস্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও এসকলকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ 
সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, 
ততক্ষণ পর্যন্ত এসকলের সত্যতা এবং উহাদ্দিগের চরম সীম! সম্বন্ধে 
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তিনি দৃঢ়নিশ্য় হইতে পারিতেছিলেন না । কেবলমাত্র অন্তরের 
ব্যাকুলতাসহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা 
আবার পূর্বোক্ত কারণে শান্ত্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ 
করিবার তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন__গুরুমুখে শ্রুত 
অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত 
সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অন্তভবনকল যতক্ষণ না 
মিলাইয়া সমসমান বলিয়! দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্িস্ত 
হইতে পারে না'। এ তিনটি বিষয়কে মিপাইয়া এক বলিয়া দেখিতে 
পাইবামাত্র সে সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়। 
পূর্বোক্ত কথার দৃষ্টান্তম্বূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহৎসা গ্রণী 
শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নিদেশ ,রুবিতে পারি। 
মায়ারহিত শুকের জীবনে জন্মবধি নানাপ্রকার 
টানি নাজ দিবা দর্শন ও অন্নভব উপস্থিত হইত। কিন্ত 
হইবার কথা পূর্ণজ্ঞান-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই যে তাহার 
একপ হয়, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না। 
মহামতি ব্যাসের'নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করি] শুক একদিন 
পিতাকে বলিলেন, “শাস্ত্রে যে-সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে, 
তাহা আমি আজন্ম অন্ভভব করিতেছি ; তথাপি আধ্যাত্মিক রাজোর 
চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কি-না, তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্য় হইতে 
পারিতেছি না। অতএব এ বিষয়ে আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা 
আমাকে বলুন।” ব্যাস ভাবিলেন শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও 
চরম সত্য সম্বন্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি তাহার মন হইতে 
সন্দেহ দুর হয় নাইঃ সে মনে করিতেছে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সে 
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সংসারত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্সেহের বশবর্তা হইয়! অথবা অন্ত কোন 
একারণে আমি তাহাকে সকল কথ! বলি নাই। স্থ-রাং অন্ত কোন 
মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার এ বিষয় শ্রবণ করা কর্তব;। এব 
চিন্তাপূর্বক ব্যাস বলিলেন, “আমি তোমার এ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; 
মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা 
তোমার অবিদিত নাই। তাহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল 
প্রশ্নের মীমাংসা! করিয়! লও” শ্তক পিতার এ কথা শুনিয়। অবিলম্বে 
মিথিলা গমন করিয়াছিলেন এবং বাজধি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 
যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া, গুরূপদেশ, শান্্বাক্য ও নিজ 
জীবনান্ভবের এক্য দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত ক্ঞারণ ভিন্ন ঠাকুরের পরবর্তী কালে সাধনার অন্য গভীর 
কারণসমূহ ছিল। এঁসকলের উল্লেখমাত্রই আমরা 
ঠাকুরের সাধনার. এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ করিয়া স্বয়ং 
অন্য কারণ স্বার্থে 
নহে-_ পরার্থে তার্থ হইবেন, কেবলমাত্র ইহাই ঠাকুরের সাধনার 
উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রশ্রীজগন্মাতা তাহাকে জগতের 
কল্যাণের জন্য শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সেইজন্যই পরম্পরবিবদ- 
মান ধর্মমতসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সত্যাসতা-নিধারণের অদ্ভুত ৮ স্‌ 
তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের 
আচার্ষপদবী গ্রহণের জন্য তাহাকে সকলপ্রকার ধর্মমতের সাধনার ও 
তাহাদ্দিগের চরমোদ্দেশ্তের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, একথ। 
বলা যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে 
তাহার ন্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের 
উদয় করিয়া! শ্রীগ্রীজগদদ্ব৷ ঠাকুরের ছারা বর্তমান যুগে বেদ, বাইবেল, 
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পুরাণ, কোরানাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইজনাও স্বয়ং শাস্তিলাভ করিবার পরে তাহার 
সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে 
যথাকালে দক্ষিণেশ্ববে আনয়নপূর্বক যাবতীয় ধর্মমতের দাধনানুষ্টানের 
শাস্সরসকল শ্রবণ করিবাব অধিকাব যে জগন্সাতা ঠাকুরকে পূর্বোক্ত 
প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাহার 
অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। 
পূর্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসবে ইশ্বরদর্শনের জন্য 
অস্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় 
8 হইয়াছিল। এমন কোন লোক এঁ লমযে তাহার 
ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন নাই, যিনি গ্ণহাকে সকল 
জীবনে উক্ত বিষয়ে শাস্নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে স্চালিত কবিষা 
ব্যাকুলতা৷ কতদূর 
উপস্থিত হইয়াছিল আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন। 
স্থতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহ- 
বূপ সাধারণ বিধিই তখন তাহার একমাত্র অবলম্বনণীয় হইয়াছিল। 
কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৬জগদত্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও 
প্রমাণিত হয় যে, বাহ কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র 
ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে প্মারে। কিন্তু কেবলমাত্র 
উহার পহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে এ ব্যাকুলাগ্রহেব পবিমাণ যে কত 
অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে 
ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে এ কথা 
আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার 
প্রেরণায় তাহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক 
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দৃঢবদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল; এৰং 
"শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দুরে থাকুক, জীবনবক্ষার দিকে” কিছুমাত্র লক্ষ্য 
ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, “শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় 
এ কালে মন্তকের কেশ বড হইয়! ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা 
পাকাইয়। গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা 
এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিলকল , জড়পদার্থজ্ঞানে 
নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া! বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত 
ধুলিরাশি চঞ্চুদ্ধারা নাড়িয়া চাড়িয়! তন্মধ্যে তও্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! 
আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্ধিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ 
করিতাম যে, কাটিয়া! যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! এরূপে 
ধ্যান, ভজন, শ্ীর্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়! 
এসময় চলিয়া! যাইত, তাহার হ'শই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে 
যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত-- 
দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিরা গেল, মার দেখা 
পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া 
তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাদ্তে 
পড়িয় “মা, এখনও দেখা দিলি না” বলিয়! চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক 1 
করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূলব্যথ। 
ধরিয়াছে, তাই অত কাদিতেছে। * আমরা যখন ঠাকুরের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছি, তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্ত 
প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পৃবোক্ত 
কথাসকল শুনাইয়! আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, “লোকে স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে 
বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ 
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হুইল না বলিয়া কে আর এরূপ করে বল? অথচ বলে, “তাহাকে 
এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!” ঈশ্বরের জন্য এপ 
ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন ককন দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন !” 
কথাগুলি আমাদের মর্মে মর্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, 
তিনি নিজ জীবনে এঁ কথা সতা বলিয়' প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত 
নিঃসংশয়ে উহা বলিতে পারিতেছেন। 
সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর /জগদম্বার দর্শনমান্ত্র করিয়াই 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্ীজগন্মাতার 
রি দর্শনলাভের পর নিজ কুলদেব্তা ৬রঘুবীরের দিকে 
দাস্তভক্তিসাধনা তাহার চিত্ত আকু্ট হইয়াছিল। হন্রমানের ন্যায় 
অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর 
বুঝিয়া দাস্ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের 
ভাবারোপ করিয়! কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর 
মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি এ আদর্শে এতদূর 
তন্ময় হইয়াছিলেন, যে, আপনার পৃথক্‌ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছু- 
কালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “এ 
সময়ে আহারবিহারাদদদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত-_ইচ্ছা 
করিয়! যে করিতাম তাহা! নহে, আপনা আপনি*হইয়! পড়িত। পরিবার 
কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাধিতাম, উল্লম্ষনে 
চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না-_-তাহাও আবার 
খোসা ফেপিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরই অনেক সময় 
অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর “বরঘুবীর বঘুবীর” বলিয়া গম্ভীরম্বরে 
চীৎকার করিতাম | চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল 
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এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা এঁ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি 
বাড়িয়া গিয়াছিল।”* শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমর! জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, “মহাশয়, আপনার শরীরের এ অংশ কি এখনও এরূপ 
আছে?” উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “না, মনের উপর হইতে এ 
ভান্বের প্রভুত্ব চলিয়া! যাইবার কালে উহা ধীরে পূর্বের ন্যায় 
স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে ।” 
দাস্তভক্তি-সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভ্রতপূর্ব দর্শন ও 
অনুভব আসিয়! উপস্থিত হয়। এ দর্শন ও অন্তভব তাহার ইতিপূর্বের 
দর্শনপ্রত্যক্ষারদি হইতে এক নৃতন ধরনের ছিল যে, উহা তাহার মনে 
গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্থৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল । তিনি 
বলিতেন, “এইকালে পঞ্চবটাতলে একদিন বসে 
টি অ"ছ- ধ্যানচিস্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা 
দর্শনলাভবিবরণ নহে, অমনি বসিয়াছিলাম__এমন সময়ে নিরুপমা 
জ্যোতির্য়ী স্ত্রীমৃতি অদূবে আবিভূতা৷ হইয়া স্থান- 
টিকে আলোকিত করিয়া তুলিপ। এঁ মৃত্তিটিকেই তখন যে কেবল 
দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নছে, পঞ্চবটার গাছপণলা, গঙ্গা ইত, 
সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মৃতিটি মানবী. 
কারণ উহ1 দেবীদিগের হ্যায় ভ্রিনয়নসম্পন্না নহে । কিন্তু প্রেম হুঃখ- 
করুণা-সহিষ্কুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজন্বী গম্ভীর ভাব দেবীমৃত্তি- 
সকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসঙ্গ দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া এ 
দেবী-মানবী ধীর মস্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিছি 
অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্তিত হইয়া ভাবিতেছি, “কে ইনি ?-_-এমন 
৫. চ9119759120916 06 6109 0০০০৮ 


১৪৩৬ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 


সময়ে একটি হ্ছমান কোথা হইতে সহস1 উ-উপ,. শব করিয়া! আসিয়া 
তাহার পদপ্রান্তে লুটাইফ়্া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, 
“সীতা, জনম-ছুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা 
সীতা! তখন “মা “মা” বলিয়া অধীর হইয়! পদে নিপতিত হইতে 
যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া ( নিজ শরীর 
দেখাইয়! ) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন !_ আনন্দে বিম্ময়ে অভিভূত 
হইয়া! বাহ্জ্ঞান হারাইয়! পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তার্দি কিছু ন 
করিয়! এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম-ছুঃখিনী 
সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাহার ন্যায় আজন্ম 
ছুঃখভোগ করিতেছি 1” 
তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অন্ুব করিয়া ঠাকুর 
এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নৃতন একটি পঞ্চবটী* স্থাপনের বাসন! প্রকাশ 
করেন। হৃদয় বলিত, “পঞ্চবটীর নিকটবর্তা হাস- 
রা পুকুর নামক ক্ষুত্র পুঙ্করিণীটি তখন ঝালান হইয়াছে 
, এবং পুরাতন পঞ্চবটার নিকটস্থ নিয় জমিথণ্ড এ 
মাটিতে ভরাট করিয়! সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্বে যে আমলকী 


অশ্বথবিন্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী-অশোককমু । 

বটীপঞ্চক মিত্যুং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ। 

অস্বথং স্বাপয়েৎ প্রাচি বিবমুত্তরভাগতঃ। 

বটং পশ্চিমভাগে তুং ধাত্রীং দক্ষিণতন্তথ! ॥ 

অশোকং বহিদিক্স্থাপ্যং তপক্তার্থং স্থরেশ্বরী । 

মধ্যে বেদীং চতুহস্তাং হুন্দরীং স্থুমনোহরাম্‌॥ 

ইতি-_স্বন্দপুরাণ 
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বৃক্ষের নিয়ে ধ্যান করিতেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” অনন্তর এখন 
যেখানে সাধনকুটির আছে, তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বখ 
বৃক্ষ রোপণ করিয়। হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের 
চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা 
পুতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গকু-ছাগলের হ্স্ত 
হইতে 'ধঘকল চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত যে অদ্ভুত উপায়ে 
তিনি ভর্তাভারী” নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে 
এ স্থানে বেড়া লাগাইয়া! লইয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ 
করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্বে এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও 
অপরাজিতা গাঁহগু।ন অতি শীদ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া! উঠে যে, 
উহার ভিতরে বন্টিয়া খন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন এ স্থানের 
বাহিরের ব্যক্তিরা তাহাকে কিছুমাত দেখিতে পাইত ন1। 
কালীবাটা-প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও 
৬জগন্নাথ-দর্শনপ্রয়াসী পথিক-সাধুকুল এ তীর্ঘদ্ধয়ে যাইবার কালে কয়েক 
দিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর- 
বাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।” ঠাকুর বলিতেন 
এরূপে অনেক সাধক ও সিদ্পুরুষেরা এখানে 
ঠাকুরের হঠবোগ-.. পদার্পণ কৃৰিয়াছেন। ইহাদিগের কাহারও নিকট 
হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি 
হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়! বোধ হয়। হুলধারী- 
সম্পর্কীয় নিমলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে 
* গুরুভাব- পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় 


1 গুরুভাব--উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় 
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এঁ বিষয় ইঙ্নিত করিয়াছিলেন। হঠযোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস- 
পূর্বক উহাদ্দিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে 
এসকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদ্দিগের জানা আছে, 
এ বিষয়ে উপদ্দেশলাভের জন্য কেহ কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
উত্তর পাইয়াছেন-_*ও-সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব 
অল্লাযু ও অন্নগতপ্রাণ ; এখন হঠযোগ অভ্যাসপূর্বক শরীর দৃঢ় কিমা 
লইয়া! রাজযোগসহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? 
হঠযোগের ক্রিয়্াকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরস্তর 
থাকিতে হয় এবং আহার-বিহারাদ্দি সকল বিষয়ে তাহার উপদ্দেশ লইয়া 
কঠোর নিয়মমকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে 
শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময় সাধকের £ৃত্যুও হইয়া থাকে । 
সেজন্ত এসকল করিবার আবশ্তকতা নাই। মননিরোধের জন্যই তো 
প্রাণায়াম ও কুস্তকাদি করিয়! বায়ুনিরোধ করা । ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত 
ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই ম্বতোনিরুদ্ধ হইয়া! আমিবে। কলিতে জীব 
 অল্লায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া! তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের 
পথ স্থগম কবিয়! দিয়াছেন। স্্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা 
€ অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা৷ চব্বিশ ঘণ্টামাত্র 
কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে এককালে দেখ দ্িবেনই 
দিবেন।” 

লীলা প্রসঙ্গেব অন্যত্র একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ভারতের 
বর্তমানকালে স্মত্যনুসারী সাধক-ভক্তের1 প্রায়ই 
অনুষ্ঠানে তন্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 


বৈষ্ণব-সম্প্রদ্ধায়ভূক্ত এরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া-প্রেমমাধনরূপ পথে 
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ধাবিত হন।* বৈষ্ণবমতে শ্রীতিসম্পন্ন হলধারীও ৬রাধাগোবিন্দজীর 
পূজায় নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে গোপনে পূর্বোক্ত সাধনপথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। লোকে এঁ কথ! জানিতে পারিয়া কানাকানি করিতে 
থাকে; কিন্তু হলধারী বাৰ্সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই 
হইবে, এইরূপ একট! প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাহার 
সম্মুখ এ কথা আলোচনা বা হাস্ত-পরিহাসাদি করিতে সহসা কেহ 
সাহসী হইত না। অগ্রজের সম্বন্ধে একথা! ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন 
এবং ভিতরে ভিতরে জল্পনা করিয়! লোকে তাহার নিন্দাবারদ করিতেছে 
দেখিয়া! তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে 
তাহার এরূপ «হারের বিপলীত অর্থ গ্রহণপুবক সাতিশয় রুষ্ট হইয়া 
বলিলেন, “কনি্টু হইয়া তুই আমাকে অধজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া 
রক্ত উঠিবে 1” ঠাকুর তাহাকে নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও 
তিনি সে সময়ে কোন +থা শ্রবণ করিলেন না। 

এ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন বাত্রি ৮নটা আন্দাজ সময়ে 
ঠাকুরের তালুদেশ সহস1 সাতিশয় সড়সড় করি! মুখ দিয়! সত্য সত্যই 


উক্ত অভিশাপ রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, 
কিরূপে সফল "সিমপাতার রসের মত তার মিস্কাল রং হ 
হইয়াছিল 


গাঢ় যে, কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক 
মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাতের অগ্রভাগ হইতে বটের টের 
মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপ$ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত 
বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়। বড় ভয় 
হইল। সংবাদ পাইয়া! সকলে ছুটিয়া আসিল। হুলধারী তখন মন্দিরে 
* গুরুভাব-_উত্তরারধ, প্রথম অধ্যায় 
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নেবার কাজ সারিতেছিল ; এ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। 
তাকে বলিলাম, “দাদা, শাপ দিয়! তুমি আমার একি অবস্থা করলে, দেখ 
দেখি! আমার কাতরতা দেখিয়! সে কাদিতে লাগিল। 

“ঠাকুরবাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। 
গোলমাল শুনিয়! তিনিও আমাকে দেখিতে আমিলেন এবং রক্তের রং ও 
মুখের ভিতরে যে স্থানট৷ হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষণ করিয়া 
বলিলেন__-ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, 
তুমি যোগসাধনা করিতে । হঠযোগেব চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও 
এরূপ হইতেছিল। ন্ুযুন্না্ধার খুলিয়া যাইয়! শরীরের রক্ত মাথায় 
উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা! যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা 
নির্গত হইবার পথ আপন! আপনি করিয়া লইয়া ঝঁহির হইয়া গেল, 
ইহাতে বড়ই ভাল হইল) কারণ, জড়সমাধি হইলে উহ! কিছুতেই 
ভাঙ্গিতনা। তোমার শরীরটার দ্বারা /জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য 
আছে) তাই তিনি তোমাকে এইরূপে বক্ষা করিলেন! সাধুর এ কথা৷ 
শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।” ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ এরূপে 
সকাকতালীয়ের ন্যায় সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল। 

হুলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব 

ছিল। পূর্বে বলিয়াছি হুলধারী ঠাকুরের খুল্পতাত 
ঠাকুরের সম্বন্ধে পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে 
হলধারীর ধারণার  দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৬রাধাগোবিন্দজীর 
পুনঃ পুনঃ 
পরিবর্তনের কথা পূজাকার্ধে ব্রতী হন এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল 
পর্ধস্ত এ কার্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের 
সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বখসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক- 
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কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কবিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সথযোগ 
পাইযাছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণ করিয়া 
উঠিতে পাবেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন ; 
স্তরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পবিধানে কাপড, পৈতা প্রহ্ৃতি ফেলিয়! 
দেওয়ঞ্টট1 তাহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী 
অথবা পাগল হইযাছেন। হৃদয বলিত--তিনি কখন কখন আমাকে 
বলিতেন, 'হৃছু, উনি কাঁপড ফেলিয়! দেন, পৈতা৷ ফেলিয়া দেন, এটা 
বড দোষেব কথা , কত জন্মেব পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘবে জন্ম হয়, উনি 
কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিষা ব্রাঙ্গণাভিমান ত্যাগ করিতে 
চান! এমন কি উচ্চাবস্থা হুইযাছে, যাহাতে উনি এরূপ করিতে 
পারেন? হৃছু, উনি তোমারই কথা একটু শুনেন, তোমাব উচিত 
যাহাতে উনি এপ না কব 5 পারেন তদ্বিষযে লক্ষ্য রাখা , এমন কি 
বাধিযা বাখিযা9 উহাকে যদি তুমি এরূপ কার্য হইতে নিরস্ত করিতে 
পার, তাহাঁও কবা উচিত ।”” 

'আবার পূজ! করিতে করিতে ঠাকুরেব নয়নে প্রেমধারা ভগবৎ- 
নামগুণএরবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি 
দেখিয়া! তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্মযই কনিষ্ঠের এ সকল অবস্ 
এশ্বরিক আবেশে হইয়া! থাকে, নতুবা সাধাবণ মানুষের কখন তো এরূপ 
হইতে দেখা যায় না। ভাবিয়া হলধারী আবার কখন কখন হৃদয়কে 
বলিতেন, “হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উহার ভিতরে কোনৰপ আশ্চর্য দর্শন 
পাইয়াছ, নতুবা এত কবিয়! উহার এত সেবা! কবিতে ন11” 

এরূপে হলধারীর মন সর্ধদ সন্দেহে দোৌলাযমান থাকিয়া ঠাকুরের 
। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একট! স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে 
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তি না। ঠাকুর বলিতেন, “আমার পূজা দেখিয়া! মোহিত হইয়। হলধাৰী 
কতদিন বলিয়াছে, 'রামকষণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি। তাতে 
কখন কখন আমি রহস্য করিয়া! বলিতাম, “দেখো, আবার যেন গোলমাল 
হয়ে না যায়। সে বলিত, এবাব আর তোর ফাকি দিবার জো নেই ; 
তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার 
নন্ত লইয়া একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।” শুনিযা! বলিতাম, 
শাস্ত্রবিচার কবিতে “আচ্ছা, দেখা যাবে।* অনস্তব মন্দিরেব দেবসেবা 
ৰসিয়াই হলধাবীর 
উচ্চ ধারণাবলোপ সম্পূর্ণ কবিষা এক টিপ নম্য লইয়া হলধারী যখন 
শ্রীমস্ভাগবত গীতা! বা অধ্যাত্বরামায়ণার্দি শাস্ত্র বিচার 
করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়! উঠিষা একেবারে অন্ত লোক 
হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়! বলিতাম, 'তুমি 
শাস্ত্রে 1 যা পডছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব 
কথা বুঝতে পারি।” শুনিয়াই সে বলিয়] উঠি-ত, “হ্যা, তুই গণমূর্থ, তুই 
আবার এসব কথা বুঝবি । আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়] ), 
“সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, মে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই 
যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে__ 
সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। হলধারী এ কথা শুনিয়া গরম হইয়া 
বলিত, 'যা যা মূ কোথাকার, কলিতে কৰ্ধি ছাডা আর ঈশ্বরের অবতার 
হবার কথা কোন্‌ শান্ত্রেআছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্‌, তাই এরূপ 
ভাবিস্‌।* হাসিয়। বলিতাম, “এই যে বলেছিলে আব গোল হবে না” ১ 
কিন্ত সে কথ! তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধদিন নয়, অনেকদিন 
হুইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত 
ত্যাগপূর্বক' বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের স্ায় তদবস্থায় 
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মূত্রত্যাগ করিতেছি--সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল 
€ স্থিরনিশ্চয় করিল ) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে !” 
হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুব কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। এদিন হইতে তিনি ৬কালীমৃত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী 
বলিয়া*ধারণা কবিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে এ কথা বলিষাও 
রর ফেলেন, “তামসী মৃতিব উপাসনায় কখন' আধ্যাত্মিক 
কালীকে 
তমোগুণমর়ী বলায় উন্নতি হইতে পাবে কি? তুমি এ দেবীব আবাধনা 
0 কর কেন?” ঠাকুব একথা শুনিয়া তখন তাহাকে 
কিছু বলিলেন না, কিন্ত ইঞ্টনিন্দাএবণে তাহার 
অন্তর ব্যথিত হইল। মনন্তব কালীমন্দিরে যাইযা সজলনয়নে 
লীশ্রীজগন্মাতাকে শঁজজ্ঞাসা করিলেন, “মা, হলধাবী শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত 
সে তোকে তমোগুণময় হল, তুই কি সত্যই একপ?” অনন্তর 
৬জগদদ্বার মুখে এ বিষয়ে যথার্থ তত্ব জানিতে পাবিয়া ঠাকুব উল্লাসে 
উৎসাহিত হইয়! হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবাবে 'তাহার 
স্বন্ধে চাপিয়] বসিয়] উত্তেজিত স্ববে বাবংবার বলিতে লাগিলেন, “তুই 
মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব- ত্রিগুণমম 
আবার শ্ুদ্ধসত্বগুণময়ী 1” ভাবাবিষ্ট ঠাকুরেব এপ কথায় ও স্পু 
হলধারীর তখন যেন অস্তবেষ চক্ষু প্রন্মুটিত হইল! তিনি তখন পূজার 
আসনে বমিয়াছিলেন-__ঠাকুরের এ কথা অন্তরেব সহিত শ্বীকার কবিলেন 
এবং তাহা ভিতর সাক্ষাৎ জগদঘ্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া! সম্মুখস্থ 
ফুলচন্দনাদি লইয়! তাহার পাদপত্মে ভক্তিভরে অঞুলিপ্রদান করিলেন । 
উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আস্য়৷ তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “মামা, 
এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাহাকে এরূপে 
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পুজা! করিলে যে?” হুলধারী বলিলেন, “কি জানি, হৃহ, কালীঘর 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়। দিল, 
আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম ! 
কালীমন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে এরূপ 
করিয়া দেয়! এ এক চমৎকাব ব্যাপার-_কিছু বুঝিতে পারি না!” 
এরূপে হলধারী ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে 
পাইলেও নন্ত লইয়] শাস্্বিচার করিতে বসিলেই পাপ্তিত্যাভিমানে মত্ত 
হইয়া 'পুনর্মৃষিকত্ব" প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে 
বাহশৌচ, সদাচার ও শাস্তজ্ঞান যে বিশেষ কাজে 
কাঙ্গ।লীদিগের লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্বের ধারণা করাইতে 
বাবদেোজন পারে না, হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যার্পার হইতে একথা 
হলধারীর ঠাকুরকে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে 
রে ওর সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ঠাকুর 
এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন-__একথা*আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়! বিরক্ত 
হুইয়! তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোর ছেলেমেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ 
হয়, তাহা দেখিব !” জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া 
ঠাকুর উত্তেজিত হুইয়া বলিয়াছিলেন, “তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্য 
করবার সময় তুই না বলিস্‌, জগৎ মিথ্যা ও সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? 
তুই বুঝি ভাবি, আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বলবো, অথচ ছেলে- 
মেয়ের বাপ হব! ধিক তোর শাস্বজ্ঞানে !” 
বালকস্বভাব ঠাকুর আবার কখন কখন হুলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়! 
ইতিকর্তব্যতু। বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামতগ্রহণ করিতে ছুটিতেন। 
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আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে এশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি 
হয় সে-সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের 
অতীত বলিয় শাস্ত্রসহায়ে নির্দেশ করিয়! হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন 
বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “ভাবিলাম, 

তবে তো! ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় কপ দেখিয়াছি, 
হলধারীর পাঙডত্যে আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল) মা তো তবে 


ঠাকুরের মনে সন্দেহেব 
উদয় ও ্রীত্রীজগদম্বার আমায় ফাকি দিয়াছে ! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং 


5. অভিমানে কাঁদিতে কাদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম 
'ভাবমুখে থাক' _মা, নিরক্ষর মুখ খুবলে আমাকে কি এমনি করে 


ফাঝি' দিতে হয় ”-_সে কান্নার তোড় ( বেগ ) আর 
থামে না' কুটি ঘরে বসিয়া! কাদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি 
কি সহস! মেঝে হইণে কুয়াসার মত ধোয়া উঠিয়া সামনের কতকটা 
স্থান পূর্ণ হইয়া! গেল! তারপর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলদ্িতশ্্র 
একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌমা মুখ! এ মূত্তি আমার দিকে স্থির 
দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গন্ভীবন্বরে বলিলেন__“ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্‌, 
ভাবমুখে থাক্‌, ভাবমুখে থাক্‌ 1-_তিনবার মাত্র এ কথাগুলি বন্দিণই 
এঁ মৃত্তি ধীরে ধীরে আবার এ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং এ কুয়া, বর 
মত ধূমও কোথায় অন্তহিতি হইল! এরূপ দেখিয়! সেবার শাস্ত হইলাম ।” 
ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াহিলেন। ঠাকুর 
বলিতেন, “হলধারীর কথায় এরূপ সন্দেং আর একবার মনে উঠিয়াছিল; 
সেবার পুজা করিতে করিতে মাকে এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কীদিয়া 
ধরিয়াছিলাম ; মা এ সময়ে 'বতির মা” নামী একটি স্ত্রীলোকের বেশে 
'ঘটের পার্থে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, “তুই ভাবমুখে থাক্‌!” 


১৫৩ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


আবার পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদাস্তজ্ঞান উপদেশ 
করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিযা যাইবার পব ঠাকুর যখন ছয়মাদ কাল" 
ধরিয়া নিরস্তর নিিকল্প ভূমিতে বাস কবিযাছিলেন, তখনও এঁ কালের 
অস্তে শ্রীশ্রীজগদগ্থার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইযাঁছিলেন-_ 
'তুই ভাবমুখে থাক্‌। 
দক্ষিণেশ্বর ঠাকুববাটীতে হলখারী প্রায় সাত বৎস্ব বাঁস 
করিয়াছিলেন। স্থতবাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধুর, ব্রাঙ্মণীর, 
জটাধাবী নামক বামাধেৎ সাধুর, ও শ্রীমৎ তোতাপুবীর 
দক্ষিণেশ্ববে পব পব আগমন তিনি স্বচক্ষে 
দেখিযাছিলেন। ঠাকুবেব শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, 
হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীব সহিত একত্রে কখন কখন অধ্যাআ-বামায়ণাদি 
শান পাঠ কবিতেন। অতএব হলধাবী-সংক্রাস্ত ঘটনাগুলি পৃবোক্ত 
সাত বখসরেব ভিতব ভিন্ন ভিন্ন সমযে উপস্থিত হুইযাছিল। বলিবার 
স্থবিধার জন্য আমর1 এসকল পাঠককে একজ্রে বলিয়া! লইলাম। 
ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, 
তাহাতে একথা নিঃসংশযে বুঝা যায, কালীবাটার জনসাধারণের নয়নে 
তিনি এখন উন্মত্ত বলিষা পবিগণিত হইলেও 
নর টিন মস্তিষ্কের বিকাব বা ব্যাধিপ্রস্থত সাধারণ উন্মাদাবস্থা 
সন্বক্ষে আলোচনা তাহার উপস্থিত হয নাই । ঈশ্ববদর্শনের জন্য তাহার 
অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতাব উদয হইয়াছিল এবং 
উহার প্রভাবে তিনি কালে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না । 
অগ্নিশিখার ন্যায় জালাময়ী এরূপ ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরস্তর ধারণপূর্বক 
সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের ন্যায় যোগদানে সক্ষম হইতেছিলেন ন। 
১৫৪ 


হলধারী কালীবাটীতে 
কতকাল ছিলেন 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা 


বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা এরূপ 
করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক সহ্ৃগুণকে 
যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং ভিতরে 
অন্তপ্রকার ভাব রাখিয়া সংসাবে সকলের সহিত একযোগে চলিতে পাবে 
না টি বলিতে পার, সহ্গুণেব সীমা কিন্তু সকলেব পক্ষে এক নহে, 
কেহ অল্প স্থখছুঃখেই বিচলিত হইযা পডে, আবার কেই বা তছুভয়ের 
গভীব বেগ হৃদযে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে , অতএৰ 
ঠাকুবেব সহাগুণের সীমার পরিমাঁণটা বুঝিব কিবপে? উত্তরে বলিতে 
পারা যায়, শন জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অন্ধাবন করিলেই 
উহা! যে অসাধাব্ণ ছিল, একথা শ্পষ্ট প্রতীযমান হইবে , দীর্ঘ ছাদশ 
বসব কাল অধাশন, অনশন ও অনিদ্রা থাকিষ! যিনি স্থির থাকিতে 
পারেন, অতুল সম্পত্তি বার,বাঁব পদে আসিষা পডিলে ঈশ্ববলাভের পথে 
অন্তরায় বলিযা! যিনি উহা! ততোধিকবাব প্রত্যাখান কবিতে পাবেন-_ 
এপ কত কথাই না বলিতে পারা যাষ__তীহার শরীর ও মনের 
অসাধাবণ ধের্ধের কথা কি আবার বলিতে হইবে? 
এই কালেব ঘটনাবলীব অন্ুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায়, ক'্ম- 
কাঞ্চনোন্মত্ত বদ্ধ জীবের চক্ষেই তাহার পূর্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজাসত 
বলিষা প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যাষ, মথুর'নাথকে 
চল ছাডিযা দিলে কল্পনাযুক্তিসহাষে তাহার মানসিক 
জনিত ভাবিয়াছিল, অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্ধাবণ করিতে 
হস পাবে, এমন কোন লোক এ কালে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা 
দিয়াই কোথায় যে অন্তহ্থিত হুইয়াছিলেন, বলিতে পাবি নাঃ কারণ 
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এঁ ঘটনার পরে তাহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মূখে শুনিতে পাওয়া 
যায় নাই। ঠাকুরবাটার মূর্খ লুবন্ধ কর্মচাবিগণ ঠাকুরের এইকালের 
ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, 
তাহা প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে 
সমাগত সিদ্ধ ও সাধকগণ তাহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহ বলিয়! 
গিয়াছেন, তাহাই এ বিষষে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ । ঠাকুরের নিজের 
ও অন্তান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে এঁ বিষয়ে যাহা শুনা! গিযাছে তাহাতে 
জানা যায়, তাহারা তাহাকে উন্মাদগ্রন্ত স্থির কবা দূরে থাকুক, তাহার 
সম্বন্ধে সর্বদা অতি উচ্চ ধারণ করিয়াছিলেন । 

পরবর্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা 
দেখিতে পাইব, ঈশ্ববলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ না এককালে 
দেহবোধবহিত হুইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য 
তাহাকে যে যাহা করিতে বলিত, তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। 

পাচজনে বলিল, তাহার চিকিৎসা করান হউক, 

এরই কালের কাষ- 
কলীপ দেখিয়া তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন , কামারপুকুরে তাহার 
ঠীকুরকে বযাধিগ্স্ত মাতার নিকট লইয়া যাওয়া! হউক, তাহাতে সম্মত 
০) হইলেন ১ বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত 
করিলেন না।- এরপাবস্থায় উন্মত্তের কার্ধকলাপের সহিত তাহার 
আচরণার্দির কেমন করিয়া তুলনা কর! যাইতে পাবে? 

আবার দেখিতে পাওয়! যায়, দিব্যোন্মাদ-অবস্থালাভের কাল হইতে 
ঠাঁকুর বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্কাস্ত ব্যাপারসকল হইতে সর্বদা দূরে 
থাকিতে যত্ববান হইলেও বহু লোক একত্র হইয়া সেখানে কোনভাবে 
ঈশ্বরের পূজাকীর্তনা্দি করিতেছে, সেখানে যাইতে এবং তাহাদিগের 
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সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৬দশমহাবিষ্ভাদশন, কালীঘাটে 
শ্ীত্রীজগদম্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হুইতে প্রায় প্রতি বৎসর 
পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান হইতে তাহার সম্বন্ধে এ কথা বেশ বুঝা 
যায়! এসকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাহার কখন কখন 
দর্শন-সম্ভাণার্দি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আমরা অল্প অল্প.যাহা! জানিতে 
পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, এসকল সাধকও তাহাকে উচ্চাসন প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

এ বিষয়ে দৃষ্টান্তন্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে ( ইংরাজী 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ) পানিহাঁটি মহে।ৎসবদর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ 
করিতে পারি । *্উৎনবানন্দ গোন্বামীর পুত্র বৈষণবচরণকে তিনি এদিন 

প্রথম দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের 
১২৬৫ সালে পানিহাটি নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, এ 
মহোৎসবে বৈধব-_  দ্রিবস পানিহাটিতে গমন করিয়া! তিনি শ্রীযুক্ত 
চরণের ঠাকুরকে প্রথম 
দর্শন ও ধারণা মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটাতে বসিয়াছিলেন, এমন 

সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তীহাকে 
দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়! স্থি 
নিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ,সেদিন অধিকাংশ কাল উতসবক্ষেত্রে তাহার 
সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিড়া, মুড়কি, আম ইত্যাদি 
ক্রয় করিয়] 'মালসা ভোগের, বন্দোবস্ত করিয়া! তাহাকে লইয়া আনন্দ 
করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবাস্তে কলিকাতা ফিবিবার কালে তিনি 
পুনবায় দর্শনলাভের জন্ত রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়! ঠাকুরের 
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে 
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প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়] হ্ষু্মনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। 
এঁ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের 
র্শনলাভ করেন এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে-সকল 
কথা আমর] অন্তত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি ।* 
এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি 

এককালে দূর কবিবার জন্য কযেক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একক্রে 
হস্তে গ্রহণ করিয়! সদসছিচাবে নিযুক্ত হইযাছিলেন। সচ্চিদানন্ন্ববপ 
ঈশ্বরকে লাভ করা! যে ব্যক্তি জীবনেব উদ্দেশ্য করিযাছে, সে মৃত্তিকার 
ম্যায় কাঞ্চন হইতেও এ বিষে কোন সহাযতা লাভ করে না। স্থতরাং 
তাহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন উভযের সমান মূল্য । এঁ কথা দৃঢ 

ধারণাব জন্য তিনি বারংবার “ঈশকা মাটি” “মাটি 
ঠাকুরের এই কালের 
অন্যান্য সাধন-_"টাকা টাকা” বলিতে বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবাব বাসনার 
মাটি, মাটি টাকা', সহিত হস্তস্থিত মৃত্তিক ও মুদ্রাসকল গঙ্গাগর্ভে 
অগুচি স্বান পবিষণার , হ্‌ 
চন্দন-বিষটায় সমজ্ঞান ' বিসর্জন করিয়াছিলেন। এঁবপে আত্রম্বস্তস্ব পর্যস্ত 

বস্ত ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদন্বার প্রকাশ ও 
অংশরূপে ধারণার জন্য কাঙ্গালীদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্বক ভোজনস্থান 
পরিফার করা_সকলের ঘ্বণার পাত্র মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন 
অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্বক মন হইতে অভিমান অহঙ্কার 
পরিহারের জন্য অশুচি স্থান ধৌত করা_ চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্যস্ত সকল 
পদার্থ পঞ্চভূতেব বিকারপ্রস্থত জানিয়া হেযোপাদেয়জ্ঞান দূর করিবার 
জন্য জিহ্বার দ্বার অপরের ঝিষ্টা নিধিকারচিত্তে স্পর্শ কর! প্রভৃতি 
যে-সকল অশ্রতপূর্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়, 

* গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায় 
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তাহাও এইকালে সাধিত হুইয়াছিল। প্রথম চারি বৎসরের এসকল 
সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাহার 
মনে কি অসাধারণ আগ্রহ একালে আধিপত্য করিয়াছিল এবং কি 
অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসব হইয়াছিলেন, 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এ সঙ্গে একথা-ও নিশ্চয় ধারণ? হয় যে, 
অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়া একমাত্র 
ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি একালেব ভিতরে শ্রী্ীজগদন্বার পূর্ণদর্শনলাভপূর্বক 
সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনাঁব চবম ফল কবগত কবিয়! গুরুবাক্য ও 
শাজ্সবাক্যের সহিত নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষমকল মিলাইতেই পববর্তীকালে 
অগ্রসর হইখ।|ছ,ঞ্ন । 
নিরস্তর জ্ক্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূবক সাধক খন নিজ মনকে 
সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুব বলিতেন, এ মনই তখন 
“হার গুরু হইয়া থাকে । এবপ শুদ্ধ মনে যে সকল 
পরিশেষে নিজ মণই ভাব উঠিতে থাকে, সে-সকল বিপথগামী করা 
সাধকেব গুক হইয! 
ফ্াডান়্। ঠাবুবের*  দৃবে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষে আশু পৌছাইয়া 
মনের এইকালে দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের আজন্ম 
গুরুবৎ আচরণের রর 
দৃষ্টান্ত, (১) হঙ্দেহে পরিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদ্ণন করিয়া সাং 'র 
কার্তনানন্দ প্রথম চারি বৎসরেই তাহাকে ঈশ্বরলাভ বিষয়ে 
সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তীহাব নিকটে শুপিয়াছি, 
উহা! তাহাকে এঁকালে কোন্‌ কার্ধ কবিতে হইবে এবং কোন্টি হইতে 
বিরত থাকিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, কিন্তু সময়ে 
সময়ে মৃতি পরিগ্রহপুরব পৃথক্‌ এক ব্যক্তিব স্তায় দেহমধ্য হইতে উথার 
সম্মুখ আবিভূর্ত রিয়ায়া তাহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় 
১৫৯ 


শ্রীত্ীরা মফলীলাগ্রসঙ্গ 
পরধর্পনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া! যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন 
করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়! দিত এবং কুতকার্ধের ফলাফল জানাইয়া * 
দিত! এ কালে ধ্যান করিতে বসিয়া! তিনি দেখিতেন, শাণিত- 
ভ্রিশুলধারী জনৈক সম্নাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হুইয়! তাহাকে 
বলিতেছেন, *অন্ত চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইঠ্টচিস্তা যদি ন! 
করিবি তো এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!” অন্য এক সময়ে 
দেখিয়াছিলেন--ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্কাস্ত 
হইলে, এ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়! এ পুরুষকে নিহত 
করিলেন! দৃরস্থ দেবদেবীর মৃতিদর্শনে অথবা! কীর্তনাদিশ্রবণে অভিলাষী 
হইয়া এ সন্ন্যাসী যুবক কখন কখন এরূপে দেহ হইতে নিক্বাস্ত হইয়া 
জ্যোতির্ময় পথে এসকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিঞ্জকাল আনন্দ 
উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ম-অবলম্বনে আসিয়! 
তাহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন !--এবপ নান! দর্শনের কথা আমরা 
ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। - 

সাধনকালের প্রায় প্রারস্ত হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রাতিবিদ্বের ন্তায় 

তাঁছারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত এ যুবক সন্গ্যাসীর দর্শন 

পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্ধের মীমাংসাস্থলে 
(২) নিজ শরীরের তাহার পরামর্শ মত চলিতে অভ্যন্ত হইয়াছিলেন। 
রা সাধকজীবনের অপূর্ব অনুভবব/প্রত্যক্ষাদির প্রসঙ্গ 
ও উপদেশলাভ করিতে করিতে তিনি একদিন! এ বিষয় আমাদিগকে 

নিয়পিখিতভাবে বলিয়াছিলৌন £ “আমারই স্থাক় 
দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসীমৃত্তি ভিতর হইতে যান তখন বাহির হুইয়া 
আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। সে ওঁ বাহিরে আসিলে 
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কখন সামান্ত বাহজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা উহ, এ পূর্ব 
হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা ।মচজ্ 
এবং শুনিতে পাইতাম তাহার মুখ হইতে যাহা শ্তনিয়ান্তীক় 
সেইসকল তত্বকথাই ব্রান্ষমণী, হ্যাঙ্ট! (শ্রীমৎ তোতাপুরী ) প্রস্ু 
আত্মিয়! পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা! জানিতাম, তাহাই তীহারা 
জানাইযা দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, শাস্্বিধির মান্য রক্ষ! 
কবাইবাব জন্যই তীহাব৷ গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 
নতুবা স্যাঙ্ষট প্রভৃতিকে গুরুৰপে গ্রহণ করিবাব প্রয়োজন খুঁজিয়। 
পাওয়া যায় না।” 
সাধনাব প্রথম চার বৎ্সপেব শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে 
অবস্থান করিক্জেছিলেন, তখন এঁ বিষষক আব একটি অপূর্ব দর্শন তাহার 
জীবনে উপস্থিত হইয়াচিলি। শিবিকারোহণে কামারপুকুব হইতে সিহড় 
গ্রামে হৃদয়েব বাটীতে যাইবার কালে তাহাব এ 
1 দর্শন উপস্থিত হয়। উহাবই কথা এখন পাঠককে 
দর্শন ৬ বলিব হ্থনীল অন্ববতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল 
মীমাংসা ধান্তযক্ষেত্র, বিহগকুজিত শী'তলছাযাময় অশ্থখবট- 
বৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুস্থম-ভূষিত তরুলতা৷ প্রত 
অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাহার 
দেহমধ্য হইতে ছুইটি কিশোরবযস্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয় 
বনপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তবমধ্যে বহুদূবে গমন, আবার কখন বা 
শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পবিহাস, কথোপকথনাদি নানা! 
চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যস্ত এরূপে 
আনন্দে বিহার করিয়। তাহারা পুনরায় তাহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । 
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প্রদর্শনপূর্ববর প্রায় দেড় বৎসর পরে ক্রান্দণী দক্ষিণেশ্বর়ে আসিয়া উপস্থিত 

করিতে হ কথাপ্রসঙ্কে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে এ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া 

নিত!  বলিয়াছিলেন, «বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ ; এবার নিত্যানন্দের 

ব্রিঞ্ধালে চৈতন্তের আবির্ভাব-_শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে 

- একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন। সেইজন্যই তোমার 
এরূপ দর্শন হইয়াছিল ।” হৃদ বলিত, একথা বলিষা' ব্রাঙ্মণী চৈতন্ত- 
ভাগবত হইতে নিয়েব শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন__ 


অছৈতের গল! ধরি কহেন বাব বার 
পুনঃ যে করিব লীলা! মোর চমৎকার। 
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমাব ॥ 
অভ্যাবধি গৌরলীলা কবেন গৌবরায। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় | 


' আমরা এক দিবস তাহাকে এ দর্শনের কথা জিজ্ঞাস! করায় ঠাকুর 
ধিলিয়াছিলেন, “এপ দেখিযাছিলাম সত্য । ব্রাক্মণী তাহা শুনিয়া এপ 
বলিয়াছিল, একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ 

উক্ত দর্শন হইতে যাহা 
বুঝিতে পারা যায় অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি, বল?” 
যাহা হউক, এসকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়, 
তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে 
পৃথিবীতে স্থপরিচিত কোন আত্মা তাহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান 
গইয়া! প্রয়োজনবিশেষ দিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছে । এরপে নিজ 
ধ্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাম তিনি এখন পাইতেছিলেন, 
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ডাহাই কালে হুম্পষ্ট হইয়! তাহাকে বুঝাইয়! দিয়াছিল--ঘিনি পূর্ব পূর্ব 
স্ফুগনে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্য। ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্পভ শ্রীরামচজ্জ 
ও রাধাবল্পভ গ্রকুষচন্দ্রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরাস্ 
ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্য নৃতন শরীর পবিগ্রহপূর্বক 
শ্রীরামন্কষ্তদূপে অবতীর্ হইয়াছেন। আমরা তাহাকে বারংবার বলিতে 
শুনিয়াছি, প্যে রাম, যে রুষ্ণ হইযাছিল, সেই ইদানীং '€( নিজ শরীর 
দেখাইয়! ) এই খোলটার ভিতরে আনিয়াছে-_-রাজ1 যেমন কখন কখন 
ছদ্মবেশে নগরনভ্রমণে বহির্গত হয়, সেইরূপ গুপুভাবে সে এইবার পৃথিবীতে 
আগমন করিযাছে 1” 
পৃবোক্ত দশনটর স পা।সত্য নর্য করিতে হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
নিকটে ঠাকুর এক্ষ$পে নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিযাছেন, তাহাতে 
1বিশ্বাম ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। কিন্তু এ 
দর্শনটির কথা ছাড়িয়া! (দলে তাহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের 
সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণ! করিতে পারি ॥ 
তে নাই কাবণ, এরূপ দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের 
জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত এবং তাহার ইংরেজী- 
শিক্ষিত সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ এসকল পবীক্ষা করিতে যাইয়া প্রািণি 
পরাজিত ও স্তভিত হইত।.এ বিষয়ক কয়েকটি উদ্দাহরণ* 'লীলাপ্রসঙ্গে'র 
অন্যত্র থাকিলেও পাঠকেব তৃপ্তির জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । 
১৮৮৫ থুষ্টাব্বের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, এশাবদীয় পূজা-মহোৎ্সবে 


গুকভাব- উত্তরাধ, ৪র্থ অধ্যায়। 
৬১৬৩ 


স্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা৷ প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, 
সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে 
বিশেষদূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহুপ্রকাশের 
ইউ পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, 
ইহরেশচন্্র মিত্রের ধীাহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস, তাহার 
বাটীতে এছ্র্গাপূজা. শরীরই এখন অসুস্থ ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত । 
না নি কলিকাতার শ্ঠামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটা 
ভাডা* করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তের! তাহাকে 
আনিয়া রাখিয়াছে এবং স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার 
ওঁষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
করিতেছেন । কিন্তু ব্যাধির উপশম এ পর্যস্ত নিছুমাত্র হয় নাই, 
উত্তরোত্তর উহ! বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা এ 
বাটাতে আগমনপূর্বক সকল বিষয়ের তত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে 
এবং যুবক-ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটাতে আহাবাদি 
করিতে যাওয়া, ভিন্ন অন্য সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়৷ রহিয়াছে ; 
আবশ্ঠক বুঝিযা কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা 

এখানেই কাটাইতেছে। 
অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হুইলে শরীরের রক্ত- 
প্রবাহ উর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়] ক্ষতস্থানটিকে নিরস্তর আঘাত-পূর্বক রোগের 
উপশম হুইতে দিবে না, চিকিৎসক এজন্য ঠাকুরকে এ উভয় বিষয় হইতে 
নংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। এ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও 
ভ্রমক্রমে তিনি বারংবার উহার বিপরীত কার্য করিয়! বসিতেছেন। 

গোকুলচন্ত্র ভট্টাচার্যের বাটা 
১৬৪ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা 


কারণ “হাডমাসের খাঁচা” বলিয়! চিরকাল অবজ্ঞা করিয়! যে শরীর হইতে 
মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য 
জান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবতপ্রসঙ্গ 
উঠিলেই শরীর ও শরীরবক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদান- 
পূর্বক ধারংবার সমাধিস্থ হুইয়া পডিতেছেন। ইতিপূর্বে তাহার দর্শন 
পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে ১ তাহাদিগের 
হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পাৰিতেছেন না, মৃদুম্বরে 
তাহার্দিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দ্িতেছেন। একার্ধে তাহার 
নিরস্তর উৎ্সাহ-অরনন দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে 
সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন ১ কেহ কেহ আবার 
নবাগত ব্যক্তিসকলকে রুপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্মভাবপ্রচারের 
নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিকপ উপায় কিছুকালের জন্য 
অবলম্বন করিয়াছেন- এইব্প মত প্রকাশপূর্বক সকলকে নিঃশঙ্ক করিতে 
চেষ্টা পাইতেছেন। 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ে 
প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্াসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়। ব্যবস্থা্ি 
করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই ফু 
হুইয়া যাইতেছেন যে, তন্ময় হইয়! ছুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইালও 
বিদায়গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়। 
এসকলের অদ্ভূত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বছক্ষণ অতীত হইলে 
কখন কখন তিনি অনুতপ্ধ হুইয়া বলিতেছেন, “আজ তোমাকে বহক্ষণ 
বকাইয়াছি, অন্তায় হইয়াছে , তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত 
কোনও কথা কছিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না ৪ 


১৬৫ 


জীত্রীরামকঞ্খলীলাপ্রসঙ্গ 

€ৌমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না--তোমার কাঠ, 
'আীসিলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়! ছুই তিন ঘণ্টা ন! বসিয়া আর উঠিতে 
পারি নাঃ জানিতেই পারি না কোন্‌ দিক দিয়! সময় চলিয়া গেল! 
সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা 
কহিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ 
হইবে না।” (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হান )। 

ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রধৃত স্রেক্দ্রনাথ মিত্র__ধাহাকে তিনি কখন 
কখন “নরেশ মিত্র' বলিতেন__ত্াহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পুজ! 
আনিয়াছেন। পূর্বে তীহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্ত 
একবার বিশেষ বিস্ব হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটার কেহই আর 
এপর্বস্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই ; আবার কেহ এ বিষয়ে উদ্যোগী, 
হইলে অপর সকলে তাহাকে এ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিদ্বের ভয় রাখিতেন না এবং 
একবার কোন বিষয় করিব বলিয়। স্বল্প করিলে কাহারও কোন ওজর 
খাপত্তি গ্রাহা করিতেন না। বাটীর সকলে নান] চেষ্ট। করিয়াও তাহাকে 
এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরম্ত করিতে পারেন নাই । তিনি ঠাকুরকে 
জানাইয় সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রজগদন্বাকে বাটাতে 
নয়ন করিয়াছেন । শরীরের অন্থস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন 
না বলিয়াই কেবল স্বরেন্দরের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পৃজার অল্পমিন 
পূর্বে ছুই একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই এজন্য দোষী সাব্যস্ত হুইয় 
বাচীর সকলের বিরক্তিভাজন হুইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত ন 
হুইয়া স্থুরেন্্রনাথ ভক্তির সহিত শ্শীশ্রীজগন্মাতার পুজা আরম করিয়া 
-দ্বিলেন এঝ্ট.সকল গুরুত্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 


১৬৬ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা 


সপ্তমীপৃজা হুইয়। গিয়াছে, আজ মহাষ্টটমী। শ্যামপুকুরের বাসায় 
ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হুইয়! ভগবদাল'প ও ভজনাদি 
করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তাববাবুব অপবাহু চার ঘটিকার সময়ে 
উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পবেই নবেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) ভজন 
আর্ত করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহবী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহার! 
হইয়া পডিলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ভাক্তাবকে সঙ্গীতের ভাবার্থ 
মৃস্ববে বুঝাইয1 দিতে এবং কখন বা৷ অল্পক্ষণেব জন্য সমাধিস্থ হইতে 
লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাঁবেশে বাহাচৈতন্য 
খহারাইলেন। 

এবপে প্রবল আনন্দ পবাহে ঘব জমজম করিতে লাগিল । দেখিতে 
দেখিতে রাত্রিষ্পাডে সাতটা বাজিয! গেল। ডাক্তাবের এতক্ষণে চৈতন্ত 
হইল। তিনি স্বামীক্*কে পুত্রেব ন্যায ন্সেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
ঠাকুবেব নিকট বিদীষগ্রহণ কবিষা দাড।ইবামাত্র ঠাকুর ও হাসিতে হাসিতে 
উঠিয়া দীডাইয1 সহস। গভীব সমাধিমগ্র হইলেন। ভক্তেবা কানাকানি 
করিতে লাগিলেন, এই সময সন্িপূজ! কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ 
হুইযাছেন। সন্ধিক্ষণের কথা না জানিযা সহস। এই সমযে দিব্যান্বশে 
সমাধিমগ্ন হওয1 অন্ন বিচিত্র নহে 1? প্রা অর্থঘণ্ট1পরে তাহার সমা ক 
হইল এবং ডাক্তাবও বিদাষগ্রহণ করিষ। চলিষ1! গেলেন। 

ঠাকুব এইবাব ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা! দেখিযাছিলেন, তাহা 
এইরূপে বলিতে লাগিলেন-_“এখান হতে স্থবেন্রেব বাড়ী পর্বস্ত একটা 
জ্যোতির রাস্তা খুলি! গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে গ্রতিমায় 
মার আবেশ হুইযাছে। তৃতীধঘ নযন দিযা জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে ! 
দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমাল! জবালিয়। দেওয়1 হইয়াছে, আর 

১৬৭ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণচলীলাপ্রসঙ্গ 


উঠানে বসিয়া স্থরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে “মা', “মা' বলিয়! রোদন করিতেছে 
তোমরা! সকলে তাহার বাটাতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে 
তাহার প্রাণ শীতল হুইবে।” 

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলে 
স্থরেন্্রনাথের বাটাতে গমন করিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, সে 
স্থানে দীপমালা জালা হইয়াছিল এবং তাহাব যখন সমাধি হয়, তখন 
স্থরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে মা, মা 
বলিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল বালকের ন্তাষ উচ্ৈংশ্বরে রোদন করিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন এরূপে বাহাঘটনার সহিত মিলাইয়! পাইয়া 
ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া! রহিলেন। ও 

সাধনকালের প্রথম চারি বখসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও 
তাহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের 

জন্ত ঠাকুরের মন্তিক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক 
৪৯  ব্যাকুলতাবূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রন্ষচর্ধভঙ 
ওিধারপাবশতঃ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা আছে 
ঠাকুরকে যেতাবে ভাবিয়া তাহারা লছমীবাই প্রমুখ হাবভাবসম্পন্ন 
হুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাহাকে প্রথমে 

দৃক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্ক এক ভবনে 
প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, এ সকল 
নানীর মধ্যে শ্রশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি এঁকালে 'মা” “মা! 
বলিতে বলিতে বাহৃচৈতন্ত হারাইয়াছিলেন এবং তাহার ইন্তরিয় সঙ্কুচিত 
হইয়া! কৃর্মাক্ষের ন্তায় শরীরাভ্যাস্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! এ ঘটনা প্রত্যক্ষ 


১৬৮ 


প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা 


করিয়া এবং তাহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া! ধঈসকল নারীর 
হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হুইয়াছিল। অনস্তর তাহাকে ব্রদ্মচর্যভঙ্গে 
প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে 
তাহার নিকটে ক্ষমাপ্রীর্থনা ও তীহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা! 
সশক্ষন্ঠিত্তে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল । 
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নবম অধ্যায় 
বিবাহ ও পুনবাগমন 


এদিকে ঠাকুর পৃজাকার্ধ ছাডিয়! দিয়াছেন, এই সংবাদ কামারপুকুরে 
তাহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌছিয! তাহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্িত 
করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল যাইতে না 
যাইতে ঠাকুরকে বাযুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়! 
১১৬45 জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শীত রামেশ্বর বিশেষ 
চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, ' মানবের অদৃষ্টে 
যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র ছুর্ঘটনাষ উহার পবিসমাপ্তি হয় না, কিন্ত 
নানাপ্রকারের দুঃখ চাবিদিক হইতে উপযু্পবি আসিষা তাহার 
জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে__ইহাদিগেব জীবনে এখন এব্ূপ 
"ছুইল। গদাধর চন্দ্রাদেবীর পবিণত বধসে প্রাপ্ত আদরের কনিষ্ঠ সন্তান 
ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীবা হইয়া! তিনি পুত্রকে বাটাতে 
ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও “মা”, "মা" রবে 
কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত ব্যাকুলা হই প্রতিকারের নানারূপ চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন। ওষধাদি ব্যবহারের সহিত শাস্তি, স্বস্ত্যযন, ঝাডফু'ক 
প্রভৃতি নান! দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ 
সালের আশ্বিন বা কাতিক মাস হইবে। 
বাটাতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও 
মধ্যে মধ্যে “মা” “মা” রবে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন এবং কখন কখন 
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বিবাহ ও পুনরাগমন 


ভাবাবেশে বাহ্জ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চালচলন ব্যবহারার্দ' 
কখন সাধারণ মানবের স্তায় এবং কখনও উহার সম্পূর্ণ বিপবীত হইত। 
একারণে এখন তাহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও 
রা মাতৃভক্কি এবং বয়স্ত-প্রেমের একদিকে যেমন প্রকাশ 
_আঁত্ীয়দিগের ধারণা দেখা যাইত, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল 
বিষষে উদাসীনতা, লাধাবণেব অপরিচিত বিষয়- 

বিশেষ লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং লজ্জা, স্বণা ও ভয়শৃন্ত হদযে অভীষ্ট 

লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকেব মনে 

উহাতে তান সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদ্য হইযাছিল। তাহার! 

ভাবিযাছিল, তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইযাছেন। 

ঠাকুবেব মাতা! সবলহৃদয! চন্দ্রাদেবীব প্রাণে পৃবোক্ত কথা ইতিপূর্বে 

কখন কখন উদ্দিত হহ্যাছিল। এখন অপবেঞ এপ আলোচনা 

কবিতেছে শুনিয়! তিনি পুত্রের কল্যাণেব জন্য ওঝা। 

আনাইতে মনোনীত কবিলেন। ঠাকুর বলিতেন-- 

“একদিন একজন ওঝা আসিয়া! একটা মন্ত্রপূত পলতে 
পুডাইয়া শুঁকিতে দিল ১ বলিল, যদি ভূত হয তা পলাইয়া যাই ব। 

কিন্তু কিছুই হইল না! পবে কষেকজন প্রধান ওঝা পৃজাদি করিয়। 

একদিন বাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চগ্ু পূজা! ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন 
হইয়া তাহাদিগকে বলিল, উহাকে ভূতে পায নাই বা উহার কোন 
ব্যাধি হয় নাই৷” -পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়। বলিল, 

'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত স্থপারি খাও কেন? অধিক 

স্থপারি খাইলে কামবৃদ্ধি হয় । ইতিপূর্বে সত্যই আমি স্থুপারি খাইতে 

বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম , চণ্ডের কথাতে উহা 
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ওঝ। আনাইযা 
চণড নামান 


শ্রীপ্রীরামকৃ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


উদখাধ ত্যাগ করিলাম!” ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ 
হইতে চলিয়াছে। কামারপ্ুকৃরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি 
অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীগ্রীজগদন্বার অদ্ভুত 
ঠাকুরের প্রকৃতিস্ব  দর্শনাদি বারংবার লাভ করিয়াই তিনি এখন শাস্ত 
১৯৯৮১২৮৬১১ হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা! 
কথা আমর! তাহার আত্মীযবর্গের নিকট শুনিয়াছি। 
তাহাতেই আমাদিগের মনে এরূপ ধারণা হইয়াছে। 

অতঃপর এসকল কথা আমরা পাঠককে বলিব। 
কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত “ভূতির খাল' 
এবং 'বুধুই মোড়ল" নামক শ্বশানছ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেকে ভাগ তিনি 
একাকী অতিবাহিত করিতেন । তাহাতে অদৃষ্পূর্ব শক্তিগ্রকাশের কথাও 
তাহার আত্মীয়ের! এইকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার্দিগের 
নিকটে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত শ্বশানছয়ে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবতা- 
দিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নৃতন 
হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাগ্ভত্রব্য গ্রহণপূর্বক এ স্থানছ্বয়ে গমন করিয়া বলি 
নিবেদন করিবামাত্্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হইতে আনিয়া উহ 
খাইয়া! ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহার্ধপূর্ণ হাড়িসকল 
বাছুন্ডরে উতর” উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত। এসকল উপঘেবতাকে 
তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি ছিগ্রহর অতীত হইলেও 
কনিষ্কে কোন কোন দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ 
শ্রীধূত রামেশ্বর শাশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃত্বরে 
ভাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উহাতে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার 
জন্ত উচ্চকঠেনবলিতেন, “্যাচ্চি গো দাদ1; তুমি এদিকে আর অগ্রসর 


১৭৭ 


বিবাহ ও পুনরাগমন 


হইও না, তাহা হইলে ইহার! (উপদেবতার1) তোমার আপকার করিবে ।” 
ভ্ৃতির খালের পার্বস্থ শ্মশানে তিনি এই সময়ে একটি বিঘবৃক্ষ ব্বহস্তে 
রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বখবৃক্ষ ছিল, তাহার 
তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন । ঠাকুরের 
আমৃত্বীক্ববর্গের এসকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদঘার দর্শনলালসায় 
তিনি ইতিপূর্বে যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা 
কতকগুলি অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধি দ্বার! এই সমষে প্রশমিত হইয়াছিল। 
তাহার এই কালের জীবনালোচনা করিষা! মনে হয, শ্রীঞ্রীজগদম্বাব অসি- 
মুণ্ধরা বরাভয়করা সাধকান্গ্রহকাবিণী চিন্ময়ী মৃত্তির দর্শন তিনি এখন 
প্রায় সর্বদা! লাভ করিতেছিলেন এবং তাহাকে যখন যাহ] প্রশ্ন করিতে- 
ছিলেন, তাহাঙ্ উত্তর পাইয1 তদনুযাষী নিজ জীবন চালিত কবিতেছিলেন। 
টন হয়, এখন হইতে তাহার গাণে দৃঢ ধারণ! হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগন্মাতার 
ঝাঁধামাত্রশূত্ত নিরস্তর দর্শন তাহার ভাগ্যে অচিবে উপাস্থিত হইবে। 
) ভবিষৎ দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের জীবনে 
দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদযরাম এবং কামারপুকুর 
ধন ও জয়বামবাটার অনেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য এদ্রান 
করিয়াছেন। ঠাকুবের শ্রমুখে আমরা এ ক র 
ইঞ্লিত কখন কখন পাইয়াছি। নিক্ললিখিত ঘটনাবলী হইতেম্ুপাঠক 
উচ্চ বুঝিতে পারিবেন । 
ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়৷ তাহার মাতা প্রভৃতির ধারণা 
হইয়াছিল, দৈবকৃপায় তাহার বামুরোগের এখন অনেকটা শাস্তি হইয়াছে। 
কারণ, তাহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পূর্বের স্তায় ব্যাকুলভাবে 
ক্রন্দন করেন না, আহারাদদি যথাসময়ে করেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে 
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শ্রীত্ীরামকৃষ্খলীলা প্রসঙ্গ 


'্অমলাধারণের ম্ভায় আচরণ করিয়! থাকেন। সর্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া 
থাকা, শ্মশানে বিচরণ কৰা, পরিধেয় বসন ত্যাগপূর্বক কখন কখন ধ্যান 
পৃজাদির অনুষ্ঠান এবং এ বিষয়ে কাহারও নিষেধ না মানা প্রত্ৃতি 
কয়েকটি ব্যবহার অনন্ভপাধারণ হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া 
এঁসকলে ত্তাহাবা বাধুরেগের পরিচয় পাইবার কারণ দেখেন নাই। 
কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাহার পূর্ণমাত্রায় 
জা উদ্দাসীনতা এবং নিরন্তর উন্মনীভাৰ দূর করিবার 
বিবাহ্দানের সন্ধা জন্য তাহারা এখনও বিশেষ চিপ্তিত ছিলেন। 
সাংসাবিক বিষয়ে দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়! পূর্বোক্ত ভাবটা 
ষতদিন না প্রশমিত হইতেছে, ততদিন বাধুরোগে পুনবাক্রাস্ত হইবার 
তাহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে__একথা! তাহাদের শানে পুনঃপুনঃ 
উদ্দিত হইত। উহার হস্ত হইতে তাহাকে বক্ষা করিবাব জন্য ঠাকুরের 
ন্েহময়ী মাতা ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাহার বিবাহ 
দিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, সম্বংশীয়া সুশীল! স্ত্রীর প্রতি 
ভালবানা পভিলে তাহার মন নানা বিষষে সঞ্চরণ না করিয়া! নিজ 
“সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধনেই রত থাকিবে। 
গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওঞ্জর আপত্তি করে, এজন্য মাতী ও 
চিররা হা পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর 
সম্মতিদানের কথা গদাধরের কিন্তু এ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় 
নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনক্ধপ 
আববপত্তি করেন নাই। বাটাতে কোন একট। অভিনব ব্যাপার উপস্থিত 
হইলে বালকবালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রপ আচরণ 
করিয়াছিলেন প্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে নিবেদন করিয়া এ বিষয়ে 
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বিবাহ ও পুনরাগমন 
কিংকর্তব্য জানিয়াই কি তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন, অথবা 
বালকের স্ভায় ভবিশ্বদ্বতি ও চিস্তারাহিত্যই তাহার এরূপ করিবার 
কারণ? পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা এ সম্বন্ধে অন্যত্র যথাবাধ্য 
আলোচনা! কবিয়াছি।* 
শুযাহা হউক, চারিদ্দিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু 
মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া! গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া গেল, 
তাহাদের পিতামাতা অত্যধিক পণ যাজ্ঞা করায় 
বিবাহের জন্য বামেশ্বব এসকল স্থানে ভ্রাতার বিবাহ দিতে সাহস 
ঠাকুরের 
পাত্রী-নির্বাচন কবিলেন না। এঁকপে বহু অন্ুসন্ধানেও পাত্রী 
মিলিতেছে না দেখিষ! চন্দ্রাদদেবী ও বামেশ্বর যখন 
নিতান্ত বিরস ওষ্চস্তামগ্র হইয়াছেন, তখন ভাবাবিষ্ট হইয়! গদাধর এক 
দিবস তাহাদিগকে বলি্থাছিলেন _“অন্াত্র অনুসন্ধান বুথা, জয়রামবাটা 
গ্রামের শ্রীবামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাধ। 
হইয়া রক্ষিত আছে 1”* 
এঁ কথায় বিশ্বাম না কবিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা এস্থানে 
অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, 
অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্ত নি [স্ত 
০ বালিকা, বয়স পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে । এক্নপ 
'অপ্রত্যাশিতভাবে সম্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী এস্থানেই পুত্রেব বিবাহ দ্দিতে 
ক্বীকৃতা হইলেন এবং অল্পদ্িনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া 
গেল। অনন্তর শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুবের ছুই 
* গুকভাব--পূর্বাধ, ৪র্থ শ্ধ্যায় 
*. গুকভাব- পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায় 
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জীতীরামককলী লাগল 
জোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটা গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া 
শ্রীৃক্ত বামচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ধায়া একমাজ কন্তার স্ছিত' 
উভ-পরিণয়ক্রিয়। সম্পন্ন করাইয়া আমিলেন। বিবাছে তিন শত টাক 
পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং 
ঠাকুর চতুধিংশতি বর্ধে পদদীর্পণ করিয়াছেন । 
গদাধরের বিবাহ দিয়া 3মতী চন্দ্রমণি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া- 
ছিলেন। বিবাহ বিষয়ে তাহার নিয়োগ পুত্রকে 
১০৮ সম্পন্ন কবিতে দেখিয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবতা 
আচরণ এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উন্মনা পুত্র 
গৃহে ফিরিল, সঘংশীয়। পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও 
অচিস্তনীয়ভাবে পূর্ণ হুইল , অতএব দৈব অনুকূল নত্হন, একখ। আর 
কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? স্থতরাং সরলহৃদয় ধর্মপরায়ণ! 
চন্ত্রাদেবী যে এখন কথঞ্চিৎ স্থখী হইয়াছিলেন, একথা আমর] বলিতে 
পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনস্তর্টি ও বাহিরের সম্ত্রমরক্ষা করিবার জন 
জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটা হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধুকে 
বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে এগুলি 
ফিরাইয়! দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ 
সংসারের দারিক্র্যচিস্তায় অভিভূতা। হুইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। নব বধূুকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া 
লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্‌ প্রাণে 
খুলিয়৷ লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপুর্ণ হুইয়াছিল। অন্তরের 
কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহ! বুঝিতে বিলম্ব হয় 
নাই। তিনি মাতাকে শাস্ত করিয়া নিক্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি 
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বিবাহ ও পুনরাগমন 


এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়্াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে 
ম্পীরে নাই। বুদ্ধিমতী বালিক1 কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, “আমার 
গায়ে যে এইরূপ সব গহন। ছিল, তাহা কোথায় গেল?” চন্দ্রাদেবী 
তাহাতে সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাস্বনাপ্রদানেব জন্ 
বলিয়াছিলেন, "মা! গদ্দাধর তোমাকে এ সকলের অপেক্ষাও উত্তম 
অলঙ্কারসকল ইহার পব কত দিবে” এইখানেই কিন্তু এ বিষয়ের 
পরিসমাপ্থি হইল না। কন্তার খুলতাত তাহাকে ধ&দিন দেখিতে আসিয়া 
এঁকথ। জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূবক এদিনেই তাহাকে 
পিত্রালয়ে লইয়! গিয়াছিলেন। মাতাব মনে এ ঘটনায় বিশেষ বেদনা 
উপস্থিত হইয়াছে €দখিয়! গদাধর তাহাব এ ছুঃংখ দ্ব করিবাব জন্য 
পরিহাসচ্ছলে বলিষ্কাছিলেন, “উহারা এখন যাহাই বলুক ও ককক না, 
বিবাহ তে। আর ফিবিবে না '” 
বিবাহের পর ঠাকুর ৬ এক বসব সাত মাস কাল জামারপুকুরেই 
অতিবাহিত কবিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ হস্ত না হইয়। 
কলিকাতায় ফিরলে পুনবায় তীাহাব বাষুরোগ 
ঠাকুরের কলিকাতায় ৭ 
পুনরাগনন হইতে পারে, এই আশঙ্কা! করিয়া এ্মতী চন্দ্রাদেবী 
তাহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। যাহা হউক, 
সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়গ মাসে বধূ সঞ্চম বর্ষে পদার্পণ কবিলে 
'কুলপ্রথানসারে তাহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুবালয়ে গমনপূর্বক শুভিন 
দ্বেখিয়। পত্বীর সহিত একত্রে কামাবপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল । 
রূপে “যোড়ে' আসিবার অনতিকাল পবে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে 
সন্কল্পল করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতা তাহাকে কাম্ারপুকুরে আরও 
কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব-অনটনের কথা 
১৭৭ 
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তাহার অবিদিত ছিল না। এ কারণে তাহাদিগের কথা না শুনিয়! 
তিনি কালীবাটাতে ফিবিয পূর্ববৎ শ্রীশ্রীগদস্বার সেবাকার্ধে ব্রতা 
হুইয়াছিলেন। 

কলিকাতায় ফিবিষ! কয়েকর্দিন পূজা করিতে না করিতেই তাহার 
মন এ কার্ধে এত তম্ময হইয1 যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, 

অনটন প্রভৃতি কামাবপুকুবের সকল কথা তাহার 
ঠাকুরের দ্বিতীযবাব 
দিব্যোন্মাদ অবস্থা. মনের এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল এবং 
শীশ্ীজগন্মাতাকে সকল সময়ে সকলের মধ্যে কিকপে 

দেখিতে পাইবেন--এই বিষষই উহাব সকল স্থল অধিকার কৰিয়৷ বসিল। 
দিবারাজ্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাহার বক্ষ পুনরায় সর্বক্ষণ আরক্তিম 
ভাব ধারণ করিল, সংসাব ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ 
হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায আমিয! উপস্থিত হইল এবং 
নযনকোণ হইতে নিপ্রা যেন দূরে কোথায় অপন্থত হইল। তবে, 
শারীরিক ও মানসিক এপ্রকার অবস্থা ইতিপবে একবাব অনুভব করায় 
তিনি উহাতে পূর্বের হ্তায এককালে আত্মহাবা হইযা পভিলেন না। 

হৃদযের নিকট শুনিযাছি, মথুরবাবুর নিদেশে কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ 
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বাধুপ্রকোপ, অনিত্রা ও গাত্রদাহাদি 
বোগেব উপশমের জন্য এইকালে নানাগ্রকাাঁব উঁষধ ও তৈল ব্যবহারের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । চিকিৎসায় আশ্ত ফল না পাইলেও, হৃদয় নিরাশ 
না হইয়! মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয1 কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে 
উপস্থিত হইত । ঠাঞ্চুর বলিতেন, “একদিন এবপে গঙ্গাগ্রসাদদের ভবনে 
উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসা আশানবপ ফল হইতেছে ন! দেখিয়। 
চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষৰপে পবীক্ষাপূর্বক নৃতন ব্যবস্থা করিতে 
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লাগিলেন । পূর্ববঙ্গীয় অন্ত একজন বৈচ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহার 
দিব্যোন্নাদ অবস্থা বলিয়! বোধ হইতেছে ; উহা! যোগজ ব্যাধি ; গষধে 

সারিবার নহে।”* এ বৈচ্যই ব্যাধির স্াক় প্রতীয়মান আমার শারীরিক 
বিকাক্কুমৃহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কিন্ত কেহই তখন তাহার কথায় আস্থা প্রদান কবে নাই।” গ্ররূপে 

মধুরবাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবগ তাহার অসাধারণ ব্যাধির জন্য 

চিন্তান্বিত হইয়া নানাৰপে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হয় নাই। 

সংবাদ ক্রমে কামারপুকরে পৌছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর 

না দেখিয়। পুত্রেধ কল্যাণকামনায় মহাদেবের নিকট হত্যা! দিবার 

সঙ্বয্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের “বুড়ো 
শিবকে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাহারই মন্দির- 
প্রান্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। 'মূকুন্দপুরের শিবের 
নিকট হত্যা দিলে তাহাব মনোভিলাষ পর্ণ হুইবে'_-তিনি এখানে 
এইরূপ প্রত্যাদদশ লাভ করিলেন এবং এ স্থানে গমনপূর্বক পুনরায় 
প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন । মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপৃ। 
কামনাপূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদৃষ্টা বৃদ্ধা উহা! জানিয়াও 
মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। ছুই তিনদ্দিন পবেই তিনি স্বপ্রে 
দেখিলেন, জলজ্জটান্থশোভিত বাঘাস্বরপবিহিত রজতদলিতকাস্তি মহাদেব 
সম্মুথে আবিভূ্ত হইয়া! তাহাকে সাস্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন-_-'ভয় 


* কেহ কেহ বলেন, *গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা ত্ীযুক্ত দুর্গীপ্রসাগই ঠাকুরকে এ কথা 
বলিয়|ছিলেন। 
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নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, এ্রশ্বরিক আবেশে তাহার এরূপ 
অবস্থা হইয়াছে? ধর্মপরায়ণ। বৃদ্ধা এরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্ত হইয়া 
ভক্তিপৃতচিত্তে প্রীত্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের 
মানদিক বিকার শান্তির জন্য কুলদেবতা “বঘুবীর ও ৬শীতলামাতার 
একমনে সেবা করিতে লাগিলেন । শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট 
তদবধি অনেক নবনারী প্রতিবৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে। 
ঠাকুর তাহার এই কালের দিব্যোম্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া 
আমাদিগকে কত সময় বলিধাছেন--“আধ্যাত্মিক ভাবেব প্রাবল্যে 
সাধারণ জীবেব শরীব-মনে এঁকপ হওয়া দূরে 
না রএইকালেব থাকুক উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে 
শরীবত্যাগ হয়। দিবা-বাত্রির আধকাংশ ভাগ মার 
কোন না কোনবপ দর্শনাদি পাইয়! ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা 
( নিজ শরীর দেখাইয়! ) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে 
আরম্ভ হইয়| দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিত্রা হয় নাই। চক্ষু 
পলকশূন্য হইয়! গিয়াছিল, সময়ে সমযে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে 
পারিতাম না কত কাল গত হইল, তাহাব জ্ঞান থাকিত না এবং 
শরীর বাচাইয়া চলিতে হইবে, একথা প্রায় ভুলিয়। গিয়াছিলাম। শরীরের 
দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পভিত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়৷ বিষম 
ভয় হইত, ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে 
টাড়াইয়। চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে 
কিনা। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্ত হইয়া থাকিত। ভয়ে 
কাদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম-_মা, তোকে ডাকার ও তোর 
উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম 
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ব্যাধি দিলি? আবার পরক্ষণেই বলিতাম, “তা যা হবার হুক্গে, শরীর 
যায় যাক্‌, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্‌ নি, আমায় দেখা দে, কপা কর, আমি 
যেমা তোর পাদদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর 
অন্ত গতি একেবারেই নাই ” এৰপে কাদিতে কাদিতে মন আবার 
অদ্ভূত $ৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় 
বলিয়! মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়! আশ্বন্ত হইতাম ।” 
শীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুরবাবু এই সময়ে একদিন 
ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়। বিস্মিত 
সিনিদা রাড ও স্তন্তিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন 
শিবকালীবপে দশন ঠাকুরেব ভিতব শিব ও কালীমৃত্তি সন্র্শনপূর্বক 
» তাহাকে জীবস্ত দেবতীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, 
তাহা! আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* এদিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তি- 
প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সবদ1 ভভ্ভি, বিশ্বাস কৰ্বিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন। এপ অঘটন ঘটন] দেখিয স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের 
সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরেব সহাযতা ৪ আন্তকুল্যের বিশেষ 
প্রয়োজন হুইবে বলিযাই ইচ্ছামঘী জগম্মাতা তাহাদিগের উভয়কে 
অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ কবিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও 
নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে “ধর্মগ্লানি দূৰ কবিষা জীবন্ত অধ্যাত্শক্তি- 
সংক্রমণের জন্য ঠাকুবেব শরীরমনবপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদস্বা কত যত্বে ও 
কি অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে নিমীণ করিধাছিলেন, এপ ঘটনাসকলে 


তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তপ্টিত হইতে হয়। 


গুকভাব-_পূবার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায। 
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দশম অধ্যায় 
ভৈরবী-ব্রাহ্মণী সমাগম 


সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুব 
হুইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে ঠাকুবের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত 
হয়। ঘটনা দুইটি তাহাব জীৰনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। 
সেজন্য উহাদের কথ! আমাদিগেব আলোচন। কর! 
রাণী রাসমণিৰ 
সাংঘাতিক গাজা আবশ্তক | ১৮৬১ খুষ্টাব্বের প্রারস্ভে রাণী রাসমণি 
গ্রহণীরোগে আক্রাস্তা হযেন। ণ্ঠাকুরের নিকটে 
শুনিয়াছি, রাণী এ সময়ে একদিন সহসা পড়িক্না যান। উহাতেই জর, 
গাত্রবে্দনা ও অজীর্ণাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়! উক্ত রোগের সঞ্চার 
করে। ব্যাধি স্বল্লকাল মধ্যে সাংঘাতিক ভাব ধাবণ করিয়াছিল । 
আমর] ইতিপুর্বে বলিযাছি, সন ১২৬২ সালেব ১৮ই জ্যেষ্ঠ, ইংরাজী 
১৮৫৫ খুষ্টাব্ধের মে মাসেব ৩১শে তারিখ বৃহস্পতিবার বাণী দক্ষিণেশ্বরে 
দেবী-গ্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাটীর ব্যয়নির্বাহের জন্ত 
রাপীর দিনাজপুবেব তিনি এ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংবাজী ২৯শে আগস্ট 
সম্পত্তি দেবোত্তর 
করা ও মৃত্যু তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন পাট 
জমিদারি ছুই লক্ষ ছাব্বশ সহশ্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া- 
ছিলেন।* কিন্তু মনে মনে সন্কল্প থাকিলেও এতদিন তিনি এ সম্পত্তি 
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দ্বানপত্র করিয়া! দেবোতরে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত 
দেখিয়! উহ! করিবার জন্ত তিনি এখন ব্যন্ত হইয়া! উঠিলেন। রাণীর চারি 
কন্তার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর 
কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। স্থতরাং তাহার মৃত্যুশযার 
পার্খে তীঙ্ছার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠ। কন্যাছয় শ্রীমতী পন্মমণি ও শ্রীমতী জগদস্বা 
দ্বাসীই উপস্থিত ছিলেন। দ্বানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া! উক্ত সম্পত্তিব অযথা নিয়োগেব পথ এককালে রুদ্ধ কৰ্বিবার 
মানসে নিজ কন্যাদ্বয়কে দেবোত্তর করিবাব সম্মতি প্রদানপৃবক ভিন্ন এক 
অঙ্গীকারপত্র মহি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদন্বা উক্ত পত্রে 
সহি প্রদান করিলেন, কিন্তু জ্োষ্টা কন্যা পদ্মমণি বু অন্রবোধেও উহাতে 
সহি দিলেন না। 'সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ 
করিতে পারেন নাই। অগঠ্য। ৬জগদন্বার ইচ্ছায় যাহ] হইবার হইবে 
ভাবিয়া রাণী ১৮৬১ খুষ্টান্ধের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেবোন্তর-দ্বানপত্রে 
সহি করিলেন* এবং এ কাধ সমাধা করিবার পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়াবি 
তারিখে রাত্রিকালে শরীরতাযাগ করিয়া ৬দেবীলোৌকে গমন করিলেন । 
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শ্রশ্বীরামকৃফ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে রাণী বাসমণি ৮কালী- 
ঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । দেহরক্ষার 
অব্যবহিত পূর্বে তাহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা 
২ হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জালা রহিয়াছে 
দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়! উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে 
দে, সবিয়ে দে, ও সব রোশনাই আর ভাপ লাগছে না, এখন আমার মা 
( শ্ীশ্রীজগন্মাতা ) আসছেন, তার প্রজঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় 
হয়ে উঠেছে?” ( কিছুক্ষণ পবে ) “যা, এলে! পন্মষে সহি দিলে না 
__-কি হবে, মা?” এ কথার উন্তরগুদান করিয়াই যেন শিবাকুল এ 
সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চৈঃস্ববে ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই 
পুণ্যৰতী রাণী শান্তভাবে মাতক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন । 
বাতি তখন দ্বিতীয় প্রহর উন্তীর্ণ হইয়াছে। 
কালীবাটার দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের 
মধ্যে উত্তরকালে যে বুল বিবাদবিসংবাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা 
| ,. হইতে বুঝিতে পারা যায়__তীক্ষুদৃষ্টিসম্পন্না বাণী 
1 তাহার প্রাণন্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ 
হইতে বসিয়াছে থাকিবে না বলিয়া কেন এত আশঙ্কা করিয়াছিলেন 
এবং কেনই বা ব্যাধির মন্ত্রণাপেক্ষা এ চিন্তার 
যন্ত্রণ। মৃত্যুকালে তাহার নিকট তীব্রতর বলিয়৷ অনুভূত হৃইয়াছিল। 
আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, এসকল মকদ্দমার বন্থল ব্যয়ের জন্য 
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ভৈরবী-ত্রাহ্গণী-সমাগম 


এ দেবোত্তর সম্পত্তি ধণগ্রস্ত হইয়া ক্রমশ; কিকিন্ুন লক্ষ মুত্রায় বাধা 
পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী বাসমণির অদ্ধিতীয় দৈবকীত্তি এ 
বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং ক্রমে লুঠ হইবে কি নী! 
রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামে|হন বিশ্বাস বিষয়সংক্রাস্ত নকল 
কর্টপরিচালনায় তাহার দক্ষিণহস্তব্ববপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার 
কাল হইতে তিনি কালীবাটাব দেবোনব সম্পত্তির 
মরবাধসাংাধক আয়বায় বুঝিয় লইয়া রাণীর ইচ্ছামত সকল বিষয়ের 
বন্দোবস্ত বন্দোবস্ত কবিতেছিলেন। সুতবাং রাণীর মৃত্যুর 
পরে তিনিই দেবসেবা-সংক্রান্ত নকল কাধ পূর্বের 
হ্যায় পরিচালন! কনিততে থাকিলেন। শ্রীবামরুষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাবে 
দেবতাভক্তি মধুবামোহনের অন্তবে বিশেষ অধিকার বিস্তার করায় 
দক্ষিণেশ্ববের মাতৃসেব। রাখব মৃত্যুতে কোন প্রকাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। 
ঠাকুরেব সহিত যথুববাবুর বিচিত্র সম্বন্ধেব কথা আমবা ইতিপূর্বে 
অনেকস্কলে বলিযাছি , অতএব এখানে উহাব পুনকল্লেখ নিম্্যোজন । 
এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, 
টা দীর্ঘকালব্যাপী তস্তরোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুবের ্ীবনে 
ঠাকুবকে সহাযভা. অন্রষ্ঠিত হইবাব পুবে বাণী বাসমণিব স্বর্গারোহৰ' ও 
5 কাঁলীবাটাসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মধুরামোহনেব 
একাধিপত্যলাভবপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, ভক্তিমান 
মথুর তাহ।কে এ বিষষে সহায়তা কখিবাব বিশেষ অবসরপ্রাপ্ত হুইযা- 
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ছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপত্যলাভ যেন ঠাকুরকে সহায়তা 
করিবার জন্বই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দেখ! ষায়, দেবতাজানে 
ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাহার নিকটে সর্বপ্রধান কার্ধরূপে 
পরিণত হইয়াছিল । দীর্ঘকাল সমভাবে এক বিষয়ে বিশ্বাসী থাকিয়া 
উচ্চভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত কর] একমাত্র ঈশ্বরকপাতেই সম্ভবপর 
হয়। অতএব রাণীর বিপুল বিষয়ে একাধিপত্য লাভপূর্বক বিপথগামী 
না হইয়া! মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতব বিশ্বাসসম্পন্ন 
হুইয়! উঠিয়াছিলেন এবং এখন হইতে দীর্ঘ একাদশ বখসবকাল তাহার 
সেবায় আপনাকে সমভাবে নিযুক্ত বাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে 
ভাহাব পরম ভাগ্যের কথা বুঝিতে পাবা যায় । 
ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্ঠোন্নাদ অবস্থার 
অসাধারণ উচ্চতা সম্দ্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে 
ঠাকুরের সম্বন্ধে পাবে নাই । মানব-সাধারণ তাহাকে বিরুৃতমস্তিষ্ক 
ইতরসাধারণের 
ও মধুবের ধারণ বলিষ। স্থির কবিয়াছিল। কারণ, তাহারা 
দেখিয়াছিল, তিনি সবপ্রকার পার্থিব ভোগন্থখলাভে 
পর্ন্ৃখ হুইয়! তাহার্দিগের বুদ্ধির অগোচর একট! অনির্দিষ্ট ভাবে বিভোর 
থাকিয়া কখন “হরি”, কখন “রাম', এবং কখন বা “কালী? “কালী” বলিম়্। 
দিন কাটাইয়া! দেন । আবাব রাণী রাসমণি ও মঞ্চুরবাবুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া 
রত লোক ধনী হইয়া যাইল, তিনি কিন্তু ভাগাক্রমে তীহাদের স্থনয়নে 
পভিয়াও আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারলেন 
না। স্থতরাং তিনি হিতাহিত-জ্ঞানশন্য উন্মাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন? 
একথা কিন্ত সকলে বুঝিয়াছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অকর্মণ্য 
হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অুষ্টপূর্ব চালচলনে, মধুর কণ্ন্বরে, 
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সথললিত বাক্যবিন্তাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি 
আকর্ষণ আছে, যাহাতে তাহার! যে-সকল ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির 
সম্মুখে অগ্রসব হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সেইসকল লোকের সম্থে 
ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হন এবং অচিবে তাহাদ্দিগের 
প্রিয়.হইয়া উঠেন। ইতরসাধাবণ মানব এবং কালীবাটার কর্মচারীরা 
এরূপ ভাবিলেও, মথুববাবু কিন্তু এখন অন্যবূপ ভাবিতেন.। মখুরামোহন 
বলিতেন, ্্রীশ্রীজগদস্বাব কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উহার এ প্রকার 
উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়ছে।” 
রাণী রাসমণির মৃত্যু স্বল্লকাল পরে ঠাকুবেব জীবনে এঁ বৎসর আর 
একটি বিশেষ ঘটন। সমৃশস্থিত হয় । দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার পশ্চিমভাগে 
গঙ্গাতীরে স্ুবৃহৎ পোস্তাব উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। 
সযতু-বক্ষিত এ উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে 
রি ভূষিত হইয়া! বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার 
করিত এৰং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। 
শ্ীশ্রীজগদস্বাব পূজা না৷ করিলেও ঠাকুৰব এই সময়ে নিত্য এ কাননে 
পুষ্পচয়ন করিতেন এবং মাল্যরচনা কবিষা শ্রীশ্রীজগদন্বাকে স্বহন্তে 
সাজাইতেন। এ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগত হইতে মন্দিবে যাইন্" 
টাদনি-শোভিত বিস্তৃত *সোপানাবলী এবং উত্তরে পোস্তার শেষে 
স্্বীলোকর্দিগের ব্যবহাবের জন্য একটি বাধাঘাট ও নহবৎখানা অগ্তাপি 
বর্তমান । বীধাঘাটটির উপবে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকাষ 
লোকে উহাকে বকুলতলাব ঘাট বলিয়! নির্দেশ করিত । 
ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচম়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি 
নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং গৈরিকবস্্রপারিহিতা 
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আলুলাযিত-দীর্ঘকেশা! ভৈরবীবেশধারিণী এক হুন্দরী রমণী উহা! হইভে 
অবতরণপূর্বক দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাদনির দিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রোঢা 
হইলেও যৌবনের সৌন্দর্যাভাদ তাহার শরীরকে তখনও ত্যাগ করে 
নাই। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়ম তখন চঙ্জিশের 
কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেৰপ বিশেষ 
আকর্ষণ অনুভব করিয়া! থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়! তিনি এপ অন্ভৰ 
করিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাদনি হইতে 
তাহাকে ডাকিয়! আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাহার এরূপ আদেশে 
ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিল, *্বমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে 
কেন?” ঠাকুর তছুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম কবিয়! বলিলেই 
আমিবে।” হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ামিনীর সহিত আলাপ করিবার 
জন্ত মাতুলেব এপ আগ্রঙ্কাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। কারণ 
তাহাকে এইৰপ আচরণ কবিতে সে ইতিপূবে কখনও দেখে নাই। 

উন্মাদ মাতুলেব বাক্য মন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়! হৃদয় 
চা্নিতে যাইয়া দেখিল ভৈরবী এস্থানেই উপবিষ্টা বহিয়াছেন। সে 
তহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাহার 
দর্শনলাভের জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন। এঁ কথা শুনিয়। ভৈরবী কোনরূপ 
প্রশ্ন না করিয়া তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া সে 
অধিকতব বিশ্মিত হইল । 

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশপূবক শ্ানাকে দেখিয়াই ভৈববী আনন্দে ৪ 
বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সজলনয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন, “বাবা, 
তুমি এখানে রহিয়াছ। তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় 
খু'ছিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখ! পাইলাম ।” ঠাকুর জিজ্ঞাস! 
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করিলেন, “আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে, মা?” তেগারণ 
বলিলেন, “তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা 


প্রথম দর্শনে করিতে হইবে একথা ৬জগদম্বার কৃপায় পূর্বে 
ভৈরবী ঠাকুরকে ই 
৮ জানিতে পারিয়াছিপাম। দুইজনেব দেখা পূর্ব 


(বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার 

দেখ! পাইলাম ।” ও 
ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন অন্তরের 
কথা জননীর নিকটে সানন্দে প্রকাশ করে, সেইৰপ নিজ অলৌকিক 
দর্শন, ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গে বাহাজ্ঞান লুণধ হওয়া, গাত্রদাহ, 
ঠাকুর ও তৈরবীন. নিষ্াশন্যতা, শারীরিক বিকার প্রভৃতি জীবনে 
নিত্য অন্ততৃত বিষয়সকল তাহাকে বলিতে বলিতে 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতি লাগিলেন, “ঠ্যাগা, আমার এসকল কি হয়? 
আমি কি সত্যই পাগল হইলাম?» জগদস্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়] সত্যই 
কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?” উৈরবী তাহার এ সকল কথা শুনিতে 
স্তুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিত, কখন উল্লসিত এবং কখন 
করুণার্রহদয়! হইয়! তাঁহাকে সান্তবনাদানের জন্য বাবংবাব বলিতে লাগিলেন, 
«তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোষ্ট 
মহাভাৰ হইয়াছে, সেইজন্যই এরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। 
তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? 
সেইজন্য এ প্রকার বলে। এপ্রকার অবস্থ হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারাণীর ; 
এ প্রকার হইয়াছিল শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর ' এই কথা ভক্তিশান্ত্রে আছে। 
আমার নিকটে যে-সকল পুঁথি আছে, তাহ হইতে আমি পড়িয়া দেখাইব, 
ঈশ্বরকে যাহারা একমনে ডাকিয়াছেন, ত্ীহার্দের সকলেরই এরূপ 
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'আচ্বসকল হুইয়াছে ও হয়।* ভৈরবী ত্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে এরূপে 
পরামাতীয়ের ন্তায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া হৃদয়ের বিন্ময়ের অবধি 
ছিল না। 
অনস্তর কথায় কথায় বেল! অধিক হইয়াছে দেখিয়! ঠাকুর দেবীর' 
প্রসা্দী ফলমূল মাখন, মিছকি প্রভাতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে 
দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাঙ্মণী পুত্রন্বরূপ তাহাকে পূর্বে না 
খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়! স্বয়ং এসকল খাস্ছের কিয়দংশ 
গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে ব্রাঙ্গণী নিজ কগত 
বঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাগার হইতে আটা, চাল' 
প্রভৃতি ভিক্ষান্বরূপে গ্রহণ করিয়। পঞ্চবটাতলে বন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন । 
রন্ধন শেষ হুইলে এরঘুবীরের সম্মুখে খান্যাদি *্রাখিয়! ব্রাঙ্মণী 
নিবেদন করিয়! দিলেন এবং ইষ্্দেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীব 
ধ্যানে নিমগ্ন হুইয়! অভূতপৃব দর্শনলাভে সমাধিস্থা 
জা হইলেন। বাহ্ৃজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাহার ছুনয়নে 
প্রেমাশ্রধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর এ 
যে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়! অর্ধবাহধ অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবি্ট হইয়া ব্রাঙ্মগণী-নিবেদিত খাগ্সকল 
ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাঙ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া 
চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহৃজ্ঞানবিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এপ্রকার 
কার্ধকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত- 
কলেবরা হইলেন। কিয্ৎকাল পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে 
অবরোহণ করিলেন এবং নিজরুত কার্ধের জন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া! ্রাহ্মণীকে 
বলিতে লাগিলেন, “কে জানে বাপু, আত্মহার! হইয়া কেন এইরূপ- 
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ভৈরবী-্রান্মণী স 
কার্ধসকল করিয়া বসি ৷” বুনি হইয়াছিল, অসাধারণ 
প্রদানপূর্বক বলিলেন, * বেশ করিয়া 8 উপস্থিত হইয়াছে । 
তোমার ভিতরে যিনি আচেচ ৩ মুহমুহ: বাহুচৈতন্থলোপ ও 
« কিরিতে আমি যাহা দেখিস "দ দেখিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হইল-_- 
বী্েরিয়াছে এবং কে-খনই সামান্য সাধক নহেন। চৈতন্তচরিতাম্থত 
বাহ্‌ন্ুজার অ** ভাগবতাদি গ্রস্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য- 
এই বলি ষ দেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ- 
ভোজাগমনেব যে-সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়] যায়, ঠাকুরকে দেখিয়! 
জীর স্থতিপথে সেই সকল কথা পুনঃপুনঃ উদ্দিত হইতে লাগিল। 
চবী ব্রাহ্মণী এ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে-সকল 
ক লিপিবদ্ধ দের্কখয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচারব্যবহার 
অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি মিলাইয়! সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাইলেন। 
ব্িষ্টদেবের স্তায় ভাঁবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব 
& করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার ইশ্বর- 
পর শ্রীচৈতন্তদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে অক্চন্দনাদি 
“পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রশমিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, 
র গাত্রদাহপ্রশমনের জন্য এ সকলের প্রয়োগ করিয়া তিনি তদ্” 
*শিইলেন।* স্থতরাংন্ঠাহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হুইল, 
নইসন্ ও ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শবীর- 
নাশ্রয়ে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার 
'হ্বল ঠাকুর নিজ দ্বেহাভ্যস্তব হইতে কিশোরবয়স্ক ছুই জনকে যেক্ধপ 
ন্‌ 
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পরীস্রীরামকৃ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
ত্বাহিরে আবিভূর্তি হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি।* ব্রান্ষণী এখন এ দর্শনের কথা! ঠাকুরের মুখে 
শ্রবণপূর্বক শ্রীরামকষ্চদেবস্ম্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া 
বলিলেন, “এবার নিত্যানন্দের খোলে ঠেতন্তের আবির্ভাব !” 
উদ্দাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা! করিতেন 
না, প্রাণ যাহা সত্য বলিয়। বুঝিয়াছে তাহা প্রকাশে লোকের নিন্দ। বা 
উপহাসভাগিনী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা রাখিতেন না। স্ৃতবাং 
শ্রীরামকষ্ণদেবসন্বদ্ধীয় নিজ মীমাংসা তিনি সকলের সম্মুখে বলিতে 
কিছুমাত্র কুষ্ঠিতা হয়েন নাই। শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর 
পঞ্চবটীতলে মথুরবাবুর সহিত বসিয়াছিলেন। হৃদয়ও তাহাদের নিকটে 
ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাহাব সম্বন্ধে যে মীঘ্লাংসায় উপনীতা 
হইয়াছেন, তাহা মথুরমোহনকে বলিতে লাগিলেন । বলিলেন, “সে 
বলে যে, অবতারদিগের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে 
আঁছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুথিও আছে।” 
মধুর শুনিয়! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তিনি যাহাই বলুন না, বাবা, 
গ্অবতার তে! আর দশটির অধিক নাই? স্ৃতরাং তাহার কথা সত্য হইবে 
কেমন করিয়া! ? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, এ কথা 
সত্য।” 
তাহারা এ্রক্ূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক মন্নাসিন 
তীহাদদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং মধুর 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উনিই কি তিনি?” ঠাকুর স্বীকার 
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ভৈরবীবত্রাহ্মদী-সমাগম 


করিলেন। তাহার! দেখিলেন- ব্রাহ্মণী কোথা হইতে একথালা হিষ্টাঙ্ 
সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যেভাবে 
জৈত্বীর ঠাকুবকে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, 
অবতার বলা সেইভাবে তন্ময় হইয়া! অন্যমনে তাহাদিগের দিকে 
চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মখুরবাবুকে 
দেবখিতৈ পাইয়া তিনি যত্রপূর্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে 
খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালাটি প্রদান করিলেন। তখন 
যথুরবাবুকে দেখাইয়! ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “গগো। তুমি আমাকে 
যাহা বল সেই সব কথা আজ ইহাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 
“অবতার তে দ* ৯ ছাডা তর নাই” ।” মথুবানাথও ইত্যবসরে 
সন্গ্যাসিনীকে অত্তিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে এঁকপ আপত্তি 
করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রান্ষণী তাহাকে আশীবাদ 
করিয়া উত্তব করিলেন, “কেন? শ্রামপ্ভীগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা 
বলিবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইবার কথা 
বলিয়াছেন তো? বৈষ্বদিগেব গ্রস্থেও মহাপ্রভুব পুনরাগমনের কথা 
স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তত্তিন্ন শ্রীচৈতন্যেব সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবাক 
দেখাইয়া ) ইহার শরীর-মনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসা; 
মিলাইয়] পাওয়! যায় ।” ত্রাহ্ষণী এরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, 
শ্রীমন্তাগবত ও গোডীয় বৈষ্ণবাচার্ধদিগের গ্রন্থে স্থপগ্ডিত ব্যক্তিদিগকে 
তাঁহার কথা সত্য বলিয়া! স্বীকার করিতেই হইবে। এবূপ ব্যক্তির 
নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্গণীর এ 
কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন। 
ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটার সকলেই 
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জানিতে পারিল এবং উহা! লইয়া একট! বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল । 

উহার ফলাফল আমরা! অন্যত্র বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ 
ই করিয়াছি।* ভৈরবী ব্রাহ্মণী এঁরূপে ঠাকুরকে 
হ্যাগ্সমনের কারণ সকলের সমক্ষে সহসা দেবতার সম্মান প্রদান 

করিলেও তাহার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় 
নাই। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়! শাস্ত্জ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ 
ষতামত প্রদ্দান করেন, তাহা জানিতে উৎন্ৃক হইয়! তিনি বালকের ন্যায় 
মথুরামোহনকে এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
এ অনুরোধেক্স ফলেই বৈষ্কবচরণপ্রমুখ পণ্ডিতসকলের দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। তাহাদ্িগেব নিকটে ব্রান্ষণী কিরূপে 
নিজ পক্ষ সমর্থন করিযাছিলেন, তাহা অন্তত্র বলিযাছি | 


* গুরুভাব-_পূর্বার্ধ ৫ম ও যষ্ঠ অধ্যায় এবং উত্তবার্ধ, ১ম অধ্যায 
1 গুরুভাব- উত্তরার, ১ম অধ্যায় 
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কেবলমাত্র তর্কযুক্তিসহায়ে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্র্বাক্ত সিদ্ধান্ত 
স্থির করেন নাই। পাঠকের ম্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম 
সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব- 
না প্রমূখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া তীহাদিগের 
ঠাকুরের অবস্থা আধ্যান্মিক-জীবন-বিকাশে তাহাকে সহায়তা করিতে 
ববাইযাছিল 'হইবে। ঠাকুবকে দর্শন করিবার বহু পূর্বে তিনি 
এরূপ পত্যাদেশলাভ করিয়াছিলেন। স্থতরাং 
বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রস্থত দিবাদৃষ্টিই তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন- 
পূর্বক স্বল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে এরূপে বুঝিতে সহায়ত! করিয়াছিল। 
আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাহাব সহিত তিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা 
হইতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে ঠাকুরকে কিভাবে কতদূর সহায়তা 
করিতে হইবে, তদ্দিষয় পূর্ণ প্র্ফুটিত হইয়! উঠিল। অতএব ঠাকুষ্চে, 
সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন 
কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু শাস্্পথাবলম্বনে সাধনসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক 
ঞশ্রীজগদ্বার পূর্ণ প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া! ঠাকুর যাহাতে দিব্যভাৰে 
স্থপ্রতিিত হয়েন, তছিষয়ে যত্ববতী হইয়াছিলেন। 
গুরু-পরম্পবাগত শাস্তনির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করিয়া! কেবলমাজজ 
'অন্থরাগ-সহায়ে ঈশ্বরার্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুর নিজ উচ্চ 
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হা সম্বন্ধে ধারণ! করিতে পারিতেছেন না, প্রবীণ! সাধিকা ব্রাঙ্গণীর 
পক্িধা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষমকলকে মন্তি- ' 


প্র বিরতির ফল বলিয়া এবং শারীরিক বিকারসমূহ 
ক পার ব্যাধির জন্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সন্দেহ 
বলিবার কারণ ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে মুহমান করিতেছিল, তাহার 


হস্ত হইতে নির্মক্ত কবিবান্র জন্ত ব্রাহ্মণী এখন 
তীহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলগ্ধনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । কারণ 
সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেবপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্র তহ্ধিষয় 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া! এবং অনুষ্ঠানসহায়ে স্বয়ং এপ ফলসমূহ লাভ 
করিয়! তাহার মনে এ কথার দৃঢ প্রতীতি হইবে যে, সাধনাসহায়ে মানব 
অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভূমিসমূহে যত আবোহণ করিতে থাকে, ততই 
তাহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হয়। 
ফলে ইহ! টাডাইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ 
প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত ন! হইয়া তিনি 
, ধ্তবী সকলকে সর্তা ও অবশ্যস্তাবী জানিয়। নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর 
হইতে পারিবেন । ব্রান্ধণী জানিতেন, শাস্ত্র এজন্ত সাধককে গুরুবাক্য ও 
শাহ্ববাক্যের সহিত নিজ জীবনের অন্ুভবসকলকে মিলাইয়া অনুরূপ হইল 
ক না, দেখিতে বলিয়াছেন । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতারপুরুষ বলিয়! বুঝিয়! ব্রান্মণী 
কোন্‌ যুক্তিবলে 'আবার তাহাকে সাধন করাইতে উদ্যত হইলেন ? 
এঁশমহিমাসম্পন্ন অবতারপুরুষকে সর্বতোভাবে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হয়, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্তকতা সর্বদা 
প্রতীয়মান্ঠ হইয়া থাকে । উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে 
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এ প্রকার মহিমা বা এশ্বর্যজ্ঞান ত্রাহ্মণীর মনে সর্বদা সমুদদিত থাকিলে 
তাহার মানসিক ভাব বোধ হয় এরূপ হইত, কিন্ত 
ুঝিয়াও ্রান্ণী.: তাহা! হয নাই। আমরা বলিয়াছি, প্রথম দর্শন 
কিবর্পে ঠাকুরকে হইতে ক্রাক্ষণী অপত্যনিধিশেষে ঠাকুরকে ভাল- 
করিধীছিলেন বাপিয়াছিলেন এবং এশ্বর্জ্ঞান ভুলাইয়া৷ প্রিয়তমের 
কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত কবাইতে ভালবাসার ন্তায় 
দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব বুঝা যায, অকৃত্রিম ভালবাসার 
প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুবকে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইযাছিলেন। দেব-মানব, 
অবতার পুরুষসকলের জীবনালোচনায আমবা সর্বত্র এপ দেখিতে 
পাই। দেখিতে পাই, তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল 
তাহাদদিগেব অর্টলীকিক খশ্বর্ষজ্ঞানে সমযে সমষে স্তস্ভিত হইলেও, পরক্ষণে 
উহা ভুলিষা যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অন্য 
সাধাবণের ন্তায় অপূর্ণ জ্ঞানে তাহাদিগের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত 
হইতেছেন। অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিগ্রকাশ-দর্শনে সময়ে 
সময়ে স্ত্ভিতা হইলেও, তাহার প্রতি ঠাকুবের অকৃত্রিম ভক্তি, বিশ্বাস ও 
নির্ভরতা ব্রাহ্ণীর হৃদয়নিহিত কোমলকঠোর মাতৃন্েকে উদ্দেলিত 
কবিয়া তাহাকে ভুলাইয়! বাখিতে এবং ঠাকুরকে স্থ্খী কবিবার -ন্ত 
সকল বিষয়ে সহায়তা ক'বিতে সতত অগ্রসর করিত। 
যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের স্থযোগ উপস্থিত 
হইলে, গুকব হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ 
ফলগ্রদানের জন্য  স্বতঃ উদ্দিত হয়। স্থতবাং ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধি- 
2 কানীকে শিক্ষাীনের অবসব পাইয়া ব্রাহ্মণীর হাদক্ক 
আনন পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর ঠ্রাকুরের প্রতি তাহার অক্কজিম 
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ৰাৎসলাভাব__অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী তাহার আজীবন স্বাধ্যায় ও 
তপস্যার ফল হ্বল্লকালের মধ্যে তাহাকে অন্থুভব করাইবার জন্ত সচেষ্ট 
হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। 
তন্ত্রোক্ত সাধনসকল-অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা 
সম্বন্ধে শ্রশ্রীজগদঘ্বাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক তাহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন--একথা আমরা! তাহার শ্রীমুখে 
আনি কখন কখন শ্রবণ কবিয়াছি। অতএব কেবলমান্ত 
তন্ত্রাধনের ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাহাকে এ বিষয়ে 
8 নিযুক্ত করে নাই, সাধনপ্রস্ত যোগণৃষ্টিগ্রভাবেও 
পরিমাণ তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন- শাস্ত্রীয় 
প্রণালী-অবলম্বনে শ্রীপ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার 
অবসর উপস্থিত হইয়াছে । ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন এরূপে ব্রাহ্ষণীনির্দি 
সাধনপথে এখন পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হুইয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও 
তীব্রতা অন্থভব করা আমাদিগের শ্ঠায় ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ 
পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসাবিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও 
একলক্ষতা কোথায়? অস্তঃসমুদ্রের উপ্নিমালার বিচিত্র রঙ্গভঙ্গে ভাসমান 
না থাকিয়া উহার তলম্পর্শ করিবার জন্য সর্বস্ব ছাভিয়৷ নিমগ্ন হইবার 
অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়? “একেবারে ডুবিয়া যা", “আপনাতে 
আপনি ডুূবিষ্! যা" বলিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার যেভাবে উত্তেজিত 
করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি 
মায়ামমতা উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ডূবিয়া যাইবার 
আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহা যন্ত্রণায় 
ব্যাকল হইয়া, মা, দেখা দে" বলিয়া পঞ্চবটামূলে গঙ্গাপৈকতে মুখঘর্ষণ 


ছড৩ 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া! যাইলেও তাহার এ ভাবের বিরাম 
হইত না, তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ বঙ্কারের 
কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্াতা যে 
যথার্থ ই আছেন এবং সর্বস্ব ছাডিয়! ব্যাকুলহৃদয়ে তাহাকে ভাকিলে তাহার 
বর্শনলঞ্চভ যে যথার্থই সম্ভবপর-_এ কথায় কি আমরা! বিন যায় 

সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি? 
সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহেব পবিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ 
আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান 
করিয়! স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ততৎ্কালে আমরা যাহা অনুভব করিয়া- 
ছিলাম, তাহা পাঠককে কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিতে পারি না) 

কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব। 
ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী নিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা 
কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
জন্য নির্ধারিত টাকা (ফি) জম! দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাহার 
চৈতন্যোদরয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া! তিনি 
একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্তের ন্যায় শহরের রাস্তা দিযা ছুটিয়া কাশীপুণে 
ক্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদদ 
নিবেদমপূর্বক তাহার কৃপালাভ করিলেন, আশার- 


কাশীপুরের বাগানে 
ঠারুর নিজ সাধন- নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি এ সময় 


কালের আগ্রহ হইতে দিবারান্র ধ]াল, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় 
সম্বন্ধে যাহা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাে 
বলির়াছিলেন 


কেমন করিয়া তাহাব কোমল হৃদয় তখন বজ্বকঠোর- 
 ভাবাপক্ন হইয়। নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন 
২৩১ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্খলীলা প্রসঙ্গ 

হুইয়! হিল এবং কেমন করিয়া প্রীপ্রুপ্র্মণিত সাধনপথে দৃঢনিষ্ঠার সহিত 
অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি 
মাসের অস্তেই নিবিকল্প-সমাধিন্থখ গ্রথম অনুভব করিলেন--এঁ সকল বিষয় 
তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া! আমাদিগকে স্তম্ভিত 
করিতেছিল। ঠাকুর তখন পবমাননে স্বামীজীর এপ অপূর্ব অনুরাগ, 
ব্যাকুলতা ও সাধনোৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা নিত্য করিতেছিলেন। এ 
সময়ে একদিন ঠাকুর নিজ অন্তবাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামীজীর 
এ বিষয়ের তুলনা করিষা এ সম্বন্ধে বলিযাছিলেন, “নরেন্দ্রের অন্বাগ 
উৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইযা ) এখানে তখন 
(সাধনকালে ) উহাদের যে তোড ( বেগ ) আসিযাছিল, তাহার তুলনায় 
ইহা যৎসামান্ত--ইহা! তাহার সিকিও হইবে না।” ঠাকুরের এ কথায় 
আমার্দিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয হইযাছিল, হে পাঠক, পার তো৷ 
কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কব। 

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদদ্ধার ইঙ্নিতে ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়! 
শ্বাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। কর্মকুশল। ব্রাহ্মণী শন্ত্রিকক্রিয়োপ- 
যোগী পদীর্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উহাদিগের প্রযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদ্দান 
করিয়৷ তাহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয্লাস করিতে লাগিলেন। 
মন্ষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মন্তক-কস্কাল* গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযতে 


* ইদানী" শৃণু দেবেশি মুগ্ডসাধনমুত্তমম্‌। 
যৎকৃত্বা সাধকে। যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্‌॥ ৫১ 
নর-মহিষ-_মার্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে। 
অথব1 পরমেশানি নৃমুণত্রয়মাদরাৎ ॥ ৫২ 
২৩২ 


ঠাকুরের তন্তসাধন 


সমাহত হইয়া ঠাকুববাটার উদ্যানে উত্তরসীমাস্তে অবস্থিত বিঘতরুমূলে 
এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনাকৃল ছুইটি বেদদিকা 1 
নিমিত হইল এবং প্রয়োজন মত এঁ মুণ্ডাসনঘযেব অন্ততমেব উপরে 
উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ৪ ধ্যানাদিতে ঠাকুবের কাল কাটিতে 
লাগিল। 


শিবাসর্পসাবমেয়বৃষভাণা" মহেশ্বরী । 

নবমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চনুণ্ডানি ভীবিতম্‌ ॥ ৫৩ 

অথবা পবমেশানি নবাণাং পঞ্চমুণ্কান্‌। 

ত*।। শত” সহন্বং বাষত* লক্ষ" তখৈব চ ॥ ৫৪ 

নিযুতধ্াথব! কোটি" নুমুণ্ডন পরমেশ্ববি । 

নরমুণ্ডং স্বাপযিত। প্রোথযিত্বা ধবাতলে ॥ ৫৫ 

বিতত্তিপ্"মত? বেদীং তস্তোপরি প্রকল্পযেং। 

আযামপ্রস্থতে! দবী চতুর্হন্তৌ সমাচবেৎ ॥ ৫৬ 
যোগিনীতন্তম্‌_পঞ্চমপটলঃ 


+ সচবাচর পঞ্চমুণ্সত্যুক্ত একটি বেদিক1 নিশীণ কবিষা সাধকেবা জপধ্যানাদি 
অনুষ্ঠান কবিয় থাকেন , ঠাকুব কিন্তু ছুইটি মুণ্ডীসনেব কথা "্নাদিগীকে বলিয়।।," লন, 
তন্মধ্যে বিজবমূলেব বেদিকাব নিম্নে তিনটি নবমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটাতলম্থ বে। ধায় 
পঞ্চপ্রকাব জীবেব পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে, 
তিনি মুণ্ডকঙ্কালসকল গঙ্গাগভে নিক্ষেপপূর্বক আসনদয় ভঙ্গ কবিয়! দিয়াছিলেন। সাধনায় 
ত্রিমুণ্ডাসন প্রশস্ততব বলিয়! হউক অথব। বি্বমূল তৎকালে অধিকতর নির্জন থাকায় বিশেষ 
ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানেব হ্থবিধা হইবে বলিয়াই হউক, দুইটি আসন নিযিত হইয়াছিল। 
বিদ্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানীর বাকদখান! বিদ্যমান থাকায়, হোমাদিব জন্য তথাধ অগ্সি 
প্রজ্লিত করিবার অহ্বিধা হওয়।র ছুইটি মুণ্ডাসন নিগ্সিত হইয়াছিল, এরূপও হইতে 
পারে। 

২৬৩ 


শ্তীপ্বীরামকফ্লীলাগ্রসঙ্গ 


কয়েক যাস দিবারাত্র কোখা দিয়া আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহ! 

এই অদ্ভূত সাধক ও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল ন]। 
৪ সস ঠাকুর বলিতেন,* “ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দুরে নানাস্থানে 
আনি পরিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনিতদিষ্ট ছুপ্রাপ্য পদ্ার্থকল সংগ্রহ 

করিত। বাত্রিকালে বিহ্বমূলে বা পঞ্চবটাতলে সমস্ত 
উদ্যোগ করিয়! আমাকে আহ্বান করিত এবং এ সকল পদার্থের সহায়ে 
প্শ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া! জপধ্যানে নিমগ্ন হইতে 
বলিত। কিন্তু পৃজান্তে জপ প্রায়ই করিতে পারিতাম না, মন এতদূর 
তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং 
এ ক্রিয়ার শাস্তরনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। এবূপে এই কালে 
দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভূত সব কতই যে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই ! বিষ্বুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষটিখানা 
তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রান্ধণী একে একে 
অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন--যাহা করিতে যাইয়া 
অধিকাংশ সাধক পৎত্রষ্ট হয়-_মার (শ্রীপ্রীজগদস্বার ) কৃপায় সে সকলে 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। 

“একদিন দেখি, ব্রান্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা 
সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আযমোজন কবিষ্াা 
*দেবীর আসনে তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে 
পৃভিতে বলিতেছে, “বাবা, ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর।' 
দেবীজ্ঞানসিদ্ি পূজা সাঙ্গ হইলে বলিল, “বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী 

* ঠাকুরের প্ীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহ! শুন গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে 


দেওয়৷ গেল। 
২০৪ 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বনিয়! তন্ময়চিত্তে জপ কর! তখন আত্কে ক্রন্দন 
করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগদস্বাকে ) বলিলাম, “মা, তোর শরণাগতকে এ কি 
আদেশ করিতেছিস্‌? দুর্বল সন্তানের এপ ছুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়? 
এরূপ বলিবামান্র দিব্যবলে হায় পূর্ণ হইল এবং দেবতাঝিষ্টের স্তায় কি 
করিচছি সম্যক্‌ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে 
উপবিষ্ট হইবামান্্ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম ! অনন্তর যখন জ্ঞান হইল 
তখন ত্রাহ্মণী বলিল, ক্রিয়] পূর্ণ হইয়াছে, বাবা) অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ 
করিয়া এ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তৃমি এককালে 
শরীরবোধশৃন্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ! শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম 
এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদস্বাকে ) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ 
হৃদয়ে বারংবার ওণাম করিতে লাগিলাম । 

“আর একদিন দেখি. ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রণাধিয়া শ্রীশ্রীজগদগ্বার 
তর্পণ করিল এবং আমাকে ও এরূপ করাইয়] উহা! গ্রহণ করিতে বলিল। 
তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ দ্বণার উদয় হইল না। 

“কিন্ত যেদিন সে (ক্রান্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়। 
তর্পণান্তে উহ! জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ত্বণায় বিচলিত 
হইয়। বলিয়। উঠিলাম, "তা কি কখন করা যায়?” শুনিয়া সে বঙ্গিৎ, 
“মে কৈ বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি 1 
বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া "বণ! 
করিতে নাই” বলিয়া পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। 
তাহাকে এরূপ করিতে দেখিয়! শ্রীপ্রীজগদন্বার প্রচণ্ড চত্ডিকা-মৃতির 
উদ্দীপন! হুইয়া গেল এবং “মা” “মা” বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হই 
পড়িলাম ! তখন ব্রাদ্ধণী উহা৷ মুখে প্রদ্দান করিলেও দ্বণার উদয় হইল না। 

২৪৫ 


দ্বপাত্যাগ 


জীত্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 
রূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাক্মণী কত প্রকারের 
অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সকল কথা সকল সময়ে 
এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যে দিন 
কুলাগার পূজ। এবং 1” সুরতক্রিয়াসক্ত নবনাবীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক 
তন্তোক্-সাধনকালে শিবশক্তির লীলাবিলাসঙ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়' 
পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহচৈতন্ত লাভের পৰ 
ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, “বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দ্বিব্যভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতেব (বীরভাবের ) শেষ সাধন” উহার 
কিছুকাল পবে একজন ভৈববীকে পাঁচসিকা দক্ষিণাদানে প্রসন্না করিয়। 
তাহাব সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সবজনসমক্ষে কুলাগার- 
পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিষ| বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। 
দ্ীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময আমাব বমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন 
অঙ্ষগ্ন ছিল, তদ্রপ বিন্দুমাত্র “কারণ' গ্রহণ কবিতে পাবি নাই। কারণের 
নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণেব উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 
“যোনি'-শব। শ্রবণমাত্রেই জগদ্যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়! 
পড়িতাম 1” ] 
দৃক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাহার রমণীমাত্রে 
মাতৃভাবের উল্লেখ কবিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন। 
সিদ্ধজ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্ীগণপতিদেবের হৃদয়ে 
তা এপ মাতৃজ্ঞান কিবপে দৃঢ প্রতিষ্িত হইয়াছিল, 
বাতৃজ্ঞানসবন্ধে গল্পটি তাহারই বিবরণ। মদশ্রাবিগজতুগ্ডান্ফালিত- 
, টাকুরের গল্প 
বদন লম্বোদর দেবতাটিব উপর ইতিপূর্বে আমাদের 
ভক্তি-শ্রন্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না৷। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ 


১. 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


হুইতে উহা! শুনিয়। পর্যস্ত ধারণ! হইয়াছে, প্রীশ্ীগণপতি বাস্তবিকই সকল 
দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য । 

কিশোরবয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল 
দেখিতে পান এবং বালস্থুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াদান ও 
প্রহার করিয়া! ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপ প্রাণ বাঁচাইয়া 
পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়৷ নিজ জননী শ্রীশ্ীপার্বতীদেবীর নিকট 
আগমন করিয়! দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহু দেখা 
ষাইতেছে। বালক মাতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হুইয়' 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উন্তব করিলেন, “তুমিই 
আমার একপ ছুরবস্থার কাবণ।” মাতৃভক্ত গণেশ এঁ কথায় বিস্মিত ও 
অধিকতর দুঃখিতচ্হইয়া সজলনয়নে বন্দি” কি কথা, মা! আমি 


তোমাকে কখন 0৮৮ কান ছু্র্ম করিয়াছি 
ৰলিয়াও জে মবোধ বালকের জন্য 
অপরের হকে হু গ হইবে?” জগন্ময়ী 
প্ীপ্রীদেবী তখন : ৩।।বয়| দেখ দেখি, কোন জীবকে 


আজ তুমি প্রহার .'ৎ ।কনা?” গণেশ বলিলেন, “তাহা করিয়াছি , 
অল্পক্ষণ হইল একট] বিড়ালকে মারিয়াছি।” যাহার বিড়াল সে-ই 
মাতাকে এরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া! গণেশ তখন রোদন করিতে 
লাগিলেন। অত:পর শ্রীশ্ীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে 
ধারণপূর্বক বলিলেন, “তাহা নহে, বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার 
এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্ত আমিই মার্জারাদি যাবতীয় 
গ্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন 
আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া এরূপ করিয়াছ, 


২০৭ 


ভ্তীপ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


সেজন্ত হুঃখ করিও না) কিন্তু অন্াবধি একথা স্মরণ রাখিও, স্ত্ীমৃতিবিশিষ্ট 
জীবসকল আমার অংশে উদ্ভুত হুইয়্াছে এবং পুংমৃতিধারী জীবসমূহ 
তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে-_শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে 
কেহ বা কিছুই নাই!” গণেশ মাতার এঁ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়। হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ংপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ 
করিতে হইবে ভাবিয়] উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। এব 
শ্ীশ্বীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া! বহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ-_ 
এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণ! করিয় থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন। 
পূর্বোক্ত গল্পটি বলিয়! ঠাকুর শ্রীত্ীগণপতির জ্ঞানগবিমাস্থচক নিয়লিখিত 
কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন £ কোন সময় ত্রীপ্রীপার্বতী 
পর দেবী নিজ বহুমূল্য বত্বমাল! দেখাইয়া গণেশ ও 
বিষয়ক গল্প কাতিককে বলেন যে, চতুর্দশভুবনান্বিত জগৎ 
পরিভ্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার 
নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে আমি এই রত্বমাল! প্রদান কৰিব। 
শিখিবাহন কাত্তিকেয় অগ্রজের লহ্বোদর স্থুল তন্ুর গুরুত্ব এবং তদীয় 
বাহন মৃষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়! বিদ্রপহাস্ত হাসিলেন এবং বত্বমাল! 
আমারই হুইয়াছে' স্থির করিয়া মযুরারোহণে জগৎ-পরিভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন। কাতিক চলিয়া যাইবার বন্ুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ 
করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্সক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্বতীর 
শরীরে অবস্থিত দেখিয়। ধীরপদে তাহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ 
নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনস্তর কাত্তিক ফিরিয়া আসিলে 
প্ীপ্রীপার্বতীদেবী প্রসার্দী রত্মমাল! গণপতির প্রাপ্য বলিয়। নির্দেশপূর্বক 
তাহার গলদেশে উহ] সন্দেহে লপ্বিতা করিলেন । 


২৪৮ 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


এঁরূপে শ্রীস্রীগণপাতির রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর 
বলিলেন, “আমার রমণীমাত্রে এপ ভাব , সেইজন্য রিবাহিতা স্ত্রীর 
ভিতরে শ্রীশ্রীজগদন্বাব মাতৃমুদ্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া! পূজা] ও পাদবন্দন। 
করিয়াছিলাম।” 
রম্গ্রীমাত্রে মাতজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষু্ন বাখিয! উন্লোক্ত বীরভাবে 
নাধনসকল অনুষ্ঠান কবিবার কথা আমবা কোনও যুগে কোনও সাধকের 
সম্বন্ধে শ্রবণ কবি নাই। বীবমতাশ্রয়ী হইয়া সাধক- 
১ ঠাকুবে মাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তিগ্রহণ কবিয়৷ আসিয়াছেন । 
বীবাচারী সাধকবর্গেব মনে এ কাবণে একটা দুটবদ্ধ 
ধারণ। হইয়াছে, শক্রিগ্রহণ না কবিলে সাধনায় সিদ্ধি ব শ্রীশ্রীজগদগ্গাব 
প্রসন্নতালাভ একক্ন্ত অসম্ভব। নিজ পাশব প্রবৃত্তিব এবং এ ধাবণার 
বশবতী হইয়া সাধকেবা কখন কখন পবকীধাশক্কি-গ্রহণেও বিবত 
থাকেন না। লোকে এজন্ত তন্বশাস্ত্-নির্দিষ্ট বীরাচাধ-মতেব নিন্দা 
করিয়। থাকে । 
যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজসম্বন্ধে একথা আমাদিগকে 
বারংবার বলিয়াছেন, আজীবন [তনি কখন স্বপ্রে ৭ 
তি “জগদম্বাৰ স্ত্রীগ্রহণ কবেন নাই । অতএব আজন্ম মাতৃভাবাবলম্ 
ঠাকুরকে বীবমতেব সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
করাইতে শ্রীগ্রাজগদস্বার গৃচ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। 
ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলেৰ কোনটিতে সাফল্যলাভ কবিতে 
ক্রাহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই । “সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া 
ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহদয়ে শ্রীশ্রীজগদন্বাকে ধরিয়া বসিলে 
তিন দ্িবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হুইতাম।” শক্তি-গ্রহণ না করিয়া 
২০৯ 
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শ্ীশ্রীরামকৃষ্লীলাপ্রসঙ্গ 


বীরাচারের সাধনকালে তাহার এরপে স্বপ্নকালে সাফল্যলাভ করাতে 
একথা ্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় ষে, পঞ্চ'ম'কার বা স্ত্রীগ্রহণ এসকল অনুষ্ঠানের 
অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন 
তে দুবল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া এরূপ কবিয়। থাকে। 
যাহা প্রমাণিতহষ সাধক এরূপ করিয়া বসিলেও যে তন্ত্র তাহাকে 
অভয় দান করিয়াছেন এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের 
ফলে কালে সে দিবাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথার উপদেশ করিয়াছেন, 
ইহাতে এ শাস্ত্রের পরমকাকণিকত্বই উপলব্ধ হয়। 
অতএব বপরসার্দি যে-সকল পদার্থ মানবসাঁধারণকে প্রলোভিত 
করিয়৷ পুনংপুনঃ জন্মমবণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও 
আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দ্বিতেছে না, সংযম- 
সহায়ে বারংবাব উদ্ভম ও চেষ্টার দ্বারা সেই মকলকে 
ঈশ্বরের মুতি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে 
অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের উদ্দেশ্য বলিয়া! অনুমিত হয়। 
সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই ভন্ 
পশু, বীর ও দিবাভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর নংযমকে ভিত্তিন্ববপে অবলম্বনপূর্বক তস্ত্রোন্ত 
সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা! নহে--একথা লোকে 
কালধর্মে প্রায় বিস্থৃত হইয়াছিল এবং তাহাদদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের 
জন্য তন্ত্রশান্্ই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণনৃদয় ঠাকুরের এইসকল 
অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ াধককুল কোন্‌ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, 
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ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


তাহার নির্দেশ লাভপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশান্্রের প্রামাণ্যও 
তেমনি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়৷ এ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে । 
ঠাকুর এই সময়ে তস্ত্রোক্ত রহস্তসাধনসমূহের অনুষ্ঠান কিঞ্চিদিধিক 
ছুই বৎ্সবকাল একাদিক্রমে করিলেও, উহার্দিগের আগ্যোপাস্ত বিবরণ 
চু আমারিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়। 
গাকুরেব তস্্রসাধংনেৰ বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার 
অন্য কারণ 
জন্য এসকল কথার অল্নবিস্তব আমাদ্িগের অনেককে 
সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিগত প্রযোজন বুঝিয়া বিরল 
কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অন্ষ্ঠটান কবাইয়াছেন। অস্ত্রোক্ত ক্রিয়া- 
সকলের অগষ্ঠানপৃধক সাধারণ অন্ভবসমূহ স্বগ্রং প্রত্যক্ষ না করিলে 
উত্তবকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রক্ৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক 
অবস্থা ধরিয়! সাধনপ্থে সহজে অগ্রসর করাইয়। দিতে পাবিবেন না 
বলিয়াই যে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুবকে এসময এই পথেব সহিত সম্যক 
পরিচিত করাইয়াছিলেন-__একথা বুবিতে পারা যায। শবণাগত 
ভক্তদিগকে কিভাবে কতবপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর করাইয়৷ দিতেন, 
তদ্বিযয়ে কিঞ্চি২ আভান আমর অন্যত্র* প্রর্দান করিয়াছি ১ তৎস্পঠে 
আমাদের পূর্বোক্ত বাক্োর যুক্তিযুক্ততা৷ বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে | 
অতএব এখানে তাহাব পুমরুলেখ নিষ্রয়োজন। 
সাধনক্রিয়ামকল পূর্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুব তাহাব অন্তরোক্ত 
সাধনকালেব অনেকগুলি দর্শন ও অন্থভবেব কথা 
৯ ও আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতন। 
অনুভবসমূহ আমবা। ণখন উহাদ্দিগের কয়েকটি পাঠককে বলিব । 
গুঁকভাব--পূর্বাধ, ১ম ও ২য অধ্যায় 
২১১ 


তরীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


তিনি বলিতেন, তস্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাহার পূর্ব স্বভাবের আমূল 
* পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদস্বা! সময়ে সময়ে শিবানূপ পরিগ্রহ 
করিয়া থাকেন শুনিয! এবং কুকুরকে ভৈরবের বাহন 
টা উচ্ছিষ্ট জানিযা তিনি এঁকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাক্পকে 
পবিভ্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ দ্বিধা 
হইত না। 
রীপ্ীজগদস্থার পাদপন্মে দেহ, মন, প্রাণ আহৃতি প্রধান করিয়া তিনি 
টি জে এঁকালে আপনাকে অস্থরে বাহিরে জ্ঞানাগ্নি-পরিব্যাপ্ত 
জ্ঞানাগ্সিব্যাপ্ত দর্শন দেখিয়াছিলেন। 

কুগুলিনী জাগরিতা হইয়া! মন্তকে উঠিবারকালে মৃলাধারাদি সহশ্রার 
পর্ধস্ত পন্মমকল উধ্বমুখ ও পূর্ণপ্রন্ফুটিত হইতেছে এবং উহা্িগের একের 
পব অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব 
কুওলিনী-জাগগরপ  অন্ভবসমূৃহ অন্তরে উদ্দিত হইতেছে*-_এবিষয় 
ঠীকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। 
বেখিয়াছিলেন_ এক জ্যোতির্ময় দিবা পুকষমৃত্তি স্থযুয়ার মধ্য দিয়া এ 
সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইযা জিহ্বাদ্বাবা! স্পর্শ করিযা উহাদিগকে 

প্রন্ষুটিত করাইয়া! দিতেছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বনিলেই সম্মুথে 
স্থবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদদিত হইত এবং এ 
ভ্রিকোণকে জীবস্ত বলিয়া তাহার বোধ হইত। 
0 একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষন়্ে 
বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, “বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনিদর্শন হইয়াছে, 


* গুরুতার়পূর্বার্ধ ২য় অধ্যায় 


চি 
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বিষমূলে সাধনকালে আমিও এরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতি মূহূর্তে 
অসংখ্য ব্রন্ধাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম ।” 
রহ্ধাগ্ডাস্তর্গত পৃথক পৃথক যাবতীয় ধ্বনি একন্রীভূত হইয়া এক বিরাট 
প্রণবধবনি প্রতি মূকর্তে জগতেব সর্বত্র ত্ঘতঃ উদ্দিত হইতেছে-_এ বিষয় 
গু ঠাকুর এইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । আমাদিগের 
নিহিত কেহ কেহ বলেন, এইকালে তিনি পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি 
মনস্কেতর জন্ধদিগেব ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ কবিতে পারিতেন__ 
কূলাগাবে একথা তাহারা ঠাকুবেব শ্রমুখে শুনিয়াছেন। 
এদেবীদর্শন জ্ীযোনিব মধ্যে তিনি এইকালে শীশ্রী্গগদন্থাকে 
সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিত দেখিযাছিলেন। 
এইকালের *শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমার্দি সিদ্ধি বা বিভূতির 
আবিভাব অচ্নভব কিয়।ছিলেন এব" নিজ ভাগিনেষ হৃদয়েব পরামর্শে 
ধসকল প্রযোগ কাববাব ইতিকতব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট 
একদিন জানিতে যাইয1 দেখিযাছিলেন, উহাব! বেশ্তা-বিষ্ঠাব তুল্য হেয় 
ও সবতোভাবে পবিত্যাজ্য । তিনি বলিতেন, এরূপ দর্শন করা৷ পর্বস্ত 
সিদ্ধাইযের নামে তীহাব ঘ্বণাব উদয হয়। 
ঠাকুরেব অণিমাদি সিদ্ধিকালের অনুভবপ্রসঙ্গে একটি কথা আ দর 
মনে উদ্দিত হইতেছে । ম্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটাতলে নির্জনে 
একদিন আহ্বান করিয়া বলিযাছিলেন, “গ্যাখ, 
মষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানদেৰ . আমাতে প্রসিদ্ধ শবষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে কিন্ত 
সহিত ঠাকুবেব আমি এসকলের কখনও প্রয়োগ করিব না, একথ! 
নঃ বছ পৃৰ হইতে নিশ্চয় কবিয়াছি_উহাদিগের প্রয়োগ 
কবিবার আমাব কোনৰপ আবশ্ঠকতাও দেখি না , তোকে ধর্মপ্রচারাদি 


১১৩ 


জ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


অনেক কার্ধ করিতে হইবে, তোকেই এসকল দান করিব স্থির করিয়াছি 
_ গ্রহণ কর।” স্বামীজী তহুত্বরে জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, এসকল 
আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহাযতা৷ করিবে কি?” পরে ঠাকুরের 
উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা৷ ধর্মপ্রচারাদি কার্ধে কিছুদূর পর্যস্ত সহায়তা 
করিতে পারিলেও ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহাযতা৷ করিবে না, তখন তিনি 
এসকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। ন্বামীজী বলিতেন, তাহার $ আচরণে 
ঠাকুর তাহার উপর অধিকতব প্রসন্ন হইযাছিলেন। 

শরীপ্রীগন্মাতার মোহিনীমাধার দর্শন কবিবাব ইচ্ছা! মনে সমূদিত 
হওয়ায় ঠাকুর এইকালে দর্শন করিযাছিলেন__এক অপুব সুন্দরী স্্রীমৃ্তি 
গঙ্গাগর্ত হইতে উখিতা হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে 
পঞ্চবটাতে আগমন করিলেন , ক্রমে দেখিলেন, এ 
রমণী পূর্ণগভা , পরে দেখিলেন, এ রমণী তাহার সম্মুখেই স্বন্দর কুমার 
প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্ষেহে স্তন্যদান করিতেছেন, পরক্ষণে 
দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদন! হইযা! এঁ শিশুকে গ্রাস করিয়া 
পুনরায় গঙ্গাগর্ভেপ্রবিষ্টা হইলেন । 

পূর্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুব এইকালে দশভূজা হইতে দ্বিভুজা পর্বস্ত 
কত যে দেবীমণ্তি প্রত্যক্ষ করিষাছিলেন, তাহার ইযত্তা হয় না। 
উহাদ্দিগের মধ্যে কোন কোনটি তাহাকে নানাভাবে 
উপদেশ প্রদ্দান করিয়াছিলেন । এ মৃত্তিসমূহের 
সকলগুলিই অপূর্বস্থরূপা হইলেও শ্রীষ্রাজরাজেশ্বরী 
বা যোডনীমৃতির সৌন্দর্ধের সহিত তাহাদিগের রূপের তুলন! হয় না__ 
একথা আমরা তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন-__“যোড়শী 
বা ত্রিপুরামৃতির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্র্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত 


২১৪ 


মোহিনীমার। দশন 


বোঙশীমূতির 
সৌন্দয 


ঠাকুরের তন্ত্রসাধন 


ও বিচ্ছারিত হইতে দেখিযাছিলাম।” এতস্থিন্র ভৈরবাদি নানা দেবমৃত্তি- 
সকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন। 

অলৌকিক দর্শন ও অন্ুভবসকল ঠাকুরেব জীবনে তন্বসাধনকাল 
হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক উল্লেখ করা 
মনুষ্কগক্তিব সাধ্যাতীত বলিষ! আমাদেব প্রতীতি হইযাছে। 

তন্ত্রোন্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুবের স্থযুন্নাদ্ধাব পূর্ণভাবে উন্মোচিত 
হুইয়। তাহাব বালকবৎ অবস্থায স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবাব কথা আমবা তাহার 

শ্বমুখে শুনিযাছি। এইকালের শেষভাগ হইতে 
তন্্রমাখনে সিদ্ধিলাস্ত তিনি পরিহিত বস্ত্র ৪ যজ্ঞহ্ত্রাদি চেষ্টা করিলেও 
ঠাকুবেৰ দেহবোধ 2 ০. 
বাহিতা ও বালক অঙ্গে ধাবণ করি] বাখিতে পারিতেন না। এসকল 
ভাবপ্রান্তি ' কখন যে কোথায পডিযা যাইত, তাহা জানিতে 
প”বঠেন না। শ্রীশ্রীজগদম্াব শ্রাপাদপদ্মে মন সতত 

নিবিষ্ট থাক বশতঃ তাহাব শবীরবোধ না থাকাই যে উহাব হেতু, তাহ 
আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূবৰক তিনি যে কখন এপ 
করেন নাই বা অন্যত্র দুষ্ট পরমহংসদিগের স্াষ উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস 
করেন নাই-_একথা আমর] তাহার শ্রীমুখে অনেকবাব শ্রবণ করিয়*নি | 
ঠাকুর বলিতেন, এসকল সাধনশেষে তাহাব সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এ 
অধিক বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয নগণ” বস্তু 
বলিয়৷ পবিগণন! কবিতেন, তাহাকেও মহাপকির্ন বস্তসকলেব সহিত তুল্য 
দেখিতেন। বলিতেন-_-“তুলসী ও সঞ্জিনাগাছেব পত্র সমভাবে পবিভ্র 
বোধ হইত।” 

এইকাল হইতে আরম্ভ হইযা! কয়েক বৎসর পর্যস্ত ঠাকুরেব অঙ্গকান্তি 
দিত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি সবদ] সর্বত্র লোক-নয়নের আকর্ষণের 

২১৫ 


স্রীশ্রীরামকৃষ্লীলাশ্রদ্ 


বিষয় হইয়াছিলেন। তাহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে এত বিরক্তির 
হিসি উদ্‌য হইত যে, তিনি উক্ত দিবাকাস্তি পরিহারের 
ঠাকুরেব অঙ্গকান্তি জন্য শ্রীশ্রীজগদন্থার নিকট অনেক সময প্রার্থনা করিয়া 
বলিতেন-_"মা, আমাব এ বাহা ৰপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । উহা? 
লইযা ভুই আমাকে আতন্তবিক আধ্যাত্মিক কপ প্রদান কর।” তাহার 
একপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইযাছিল, একথা আমবা পাঠককে অন্তঙ্ধ 
বলিষাছি।* 

তন্ত্রো্ত সাধনে ব্রাঙ্গণী যেমন ঠাবুরকে সহাযতা কবিয়াছিলেন, 
কাহার ঠাকুবও তঞ্জপ ব্রাহ্দণার আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ 
তরীতরীযোগমায়াৰ কবিণত উন্ববকানলে বিশেষ সহাযতা করিয়াছিলেন । 
জিভিরের তিনি এপ না কবিলে ব্রান্ধণী যে দিব্ভাবে 
প্রতিষ্ঠিতা হইভে পাবিতেন না, একথাব আভাস আমরা! পাঠককে অন্তঙ্ 
দিয়াছি। ক্রাহ্মণীব নাম যোগেশ্বরী ছিল এখ ঠাকুর তাহাকে 
শ্বশ্ীযোগমায়াব অণশসম্তুতা বলিষ। নির্দেশ করিতেন। 

তঙ্থসাধনপ্রভাবে দিবাশক্তি লাভ কবিষা ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের 
উপলব্ধি হইয়াছিল । শ্ীশ্রীজগদন্বাব প্রপাদে তিনি জানিতে পাবিযাছিলেন, 
উত্তরকালে বহু ব্যক্তি তাহার নিকটে ধর্মলাভেব জন্য উপস্থিত হুইয়। 
রুতার্থ হইবে। পরম অন্তগণ্। শ্রীযুত মণুর & হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি এ 
উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন । মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, “বেশ তে। 
বাবা, সকলে মিলিয়! তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব 1” 


* ছঁকভাব-_পূরার্ধ, ৭ম অধ্যায় 
1 গুকভাব-_ পূর্বার্ধ ৮ম অধ্যায় 
১৩৬ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


জটাধাবী ও বাংসল্যভাব সাধন. 


মন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুশাবতী বাণী বাসমণিব দ্নেহত্যাগের 
পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্ববী দক্ষিণেশ্বৰ কালীবাটাতে আগমন কবিয়া- 
ছিলেন। ৯₹"ল হইতে আরঙ্গ কবিধা সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ 
পর্বস্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত স।ধনসমূহ অন্তষ্ঠান কবিযাছিলেন । আমবা ইতিপূর্বে 
বলিয়াছি, একালের প্রাবস্ত হইতে মথুরবাবু ঠাকুবের সেবাধিকার 
পূর্ণভাবে লাভ কবিষ ধন্য হইযাছিলেন। এঁকাপেব পূর্বে মথুর বারংবার 
পরীক্ষা কবিযা ঠাকুবেখ অদষ্টপৃধ ঈশ্ববান্তরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরা 
সম্বন্ধে দটনিশ্চয হইযাছিলেন। কিন্ধ আধ্যাম্সিকতার সহিকুরের 
মধো মধ্যে উন্মন্ততাকপ ব্যাধিব সংযোগ হয কি না, তিগ্িতকে 
তখনও একটা স্থিব সিদ্ধান্ত করিতে পাবেন নাই | -স্কসাধন'ন নান। 
মন হইতে এ সংশয় সম্পূর্ণৰপে দূরীভূত হইযাছিল। শুধু তলোচন 
অলৌকিক বিভূতিসকলেক্র বাবংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া! এ. 
তাহাব মনে দুঢ ধারণ] হইযাছিল, তাহার ইন 
৬০ ৮৬৯৯ তাহাব প্রতি প্রসন্না হইয়] শ্রীবামকষ্ণবিগ্রহাবলম্ব, 
আচবণ তাহার সেব। লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিবিয়৷ তাহটূক 
সববিষয়ে বক্ষা কবিতেছেন এবং ত্াহাব প্রতুত্ব ও 
বিষয়াধিকাব সবতোভাবে অক্ষুপ্ন রাখিয়া তাহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা! 
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ও গৌরব-সম্পন্প করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্ধে 
হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং 
ঠাকুরের কপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান বলিয়া অনুভব 
করিতেছিলেন। স্থতরাং ঠাকুরের সাধনান্কূল ভ্রব্যসমূহের সংগ্রহে 
এবং তাহার অভিগ্রায়মত দেবসেবা ও অন্ঠান্ত সত্কর্মে মথুরের এইকালে 
বুল অর্থব্যয় করা বিচিত্র নহে। 
সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধাত্মবিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বরধিত 
হইয়াছিল, তাহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুবের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল 
ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্বাপনপূৃৰক তাহার আশ্রয় 
ও কূপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব উৎসাহ ও বলসঞ্চার অনুভব 
করেন, মথুরের অন্তভূতি এখন তাদুশী হইয়াছিল। ' তবে রজোগুণী 
সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুবেব সেবা ও পুণ্যকার্ধমকলের অন্তষ্ঠানমাত্ 
€ “রয়াই পরিতৃষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যেব অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গুঢ 
€ শ্রীশ্নযো প্রতাক্ষ করিতে অগ্রসর হইত না। এপ না হইলেও কিন্ত 
তন্রসঙাহারে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাহার বল, 
€ উপপন্ধি হ, তাহার ইহকাল-পরকালের স্থল এবং তাহার বৈষয়িক 
উত্ধরকারদমর্ধাদালাভের মূলীভূত কারণ । 
কতাকুরের কপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্থিত 
উ! করিয়াছিলেন, তদ্িষয়ের পরিচয় আমরা তাহার এই কালাম্ুঠিত 
খর্ধে পাইয়া! থাকি । “রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তাস্ত"-শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়। যায়, তিনি এইকালে (সন ১২৭০ সালে) বন্ুব্যয়সাধা অন্নমের- 
ব্রতানষ্ঠান করিয়াছিলেন । হৃদয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভৃত স্বর্ণ 
রৌপ্যাদি ব্যতীত সহত্র মণ চাউল ও সহশ্র মণ তিল ব্রাহ্ষণপপ্ডিতগণকে 
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দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নায়ী প্রসিদ্ধ গাক্সিকার কীর্তন, রাজ- 
নারায়পের চণ্তীর গান ও যাত্র। প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটা কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছিল। এসকল গায়ক-গায়িকার ভক্কিরসাশ্রিত 
সঙ্গীতগ্প্রবণে তাহাকে মূহমুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীধুত 
মথুর ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তাবতমাকেই তাহাদিগের গুণপনার পৰিমাপক- 
স্বরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী 
বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন । 
পূর্বোক্ত ব্রত্ান্ঠগনের স্বল্পকাল পৃবে ঠাকুর বর্মানরাজের প্রধান 
সভাপও্িত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের গভীব পাগ্ডিতা ও নিবভিমানিতার কথ 
দশুনিযা তাহাকে দেখিতে গিষাছিলেন। ঠাকুর 
বৈদান্তিক ভা বলি *ন, অন্নমেরুব্রত-কালে আহত পণ্তিতসভাতে 
ঠাকুবের সাক্ষাৎ পদ্মলোচনকে আনযন ও দানগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত 
শ্রীধুত মথুবের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের 
প্রতি তাহার অচল] ভক্তির কথা জানিতে পারিয় মথুর উক্ত পপ্ডিতকে 
নিমন্ত্রণ কবিতে হৃদয়রামকে পাঠাইযাছিলেন। শ্রীযুক্ত প্দলোচন নাণ।- 
কারণে মথুরের এ নিমন্ত্রণগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন 
' পণ্ডিতের কথা আমর! পাঠককে অন্তর সবিস্তাব বলিয়া ছি ।* 
তান্ত্রিকসাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্বমতের সাধনসকলে 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন। এঁবপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ 


* গুকভাব- উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায 
+ ইহা তাহাবৰ দ্বিতীয়বার এবং "বপদিষ্ট প্রণালী-অবলম্বনে বৈষবমত-সাধন। ' 
ইহার পূর্বে তিনি হাদয়ের এঁকাস্তিক প্রেরণার দাস্তভক্তিব সাধন করিয়া সিদ্ধকাম 


'ুয়াছিলেন ৷ (১৫৪-৫৬ পৃষ্ঠ ) _প্রঃ 


মথুরের অন্লমেক- 
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আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া! থাকি। প্রথম--ভক্তিমতী ব্রান্ষণী বৈষ্ঝর- 
তস্বোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনলমূহে স্বয়ং পারদশিনী ছিলেন এবং এ 
ভাবসকলের অন্ততমকে আশ্রয়পূরৰ্ক তন্নয়চিত্তে অনেককাল অবস্থান 
করিতেন। নন্দরাণী যশোদার ভাবে তনয় হইয়! ঠাকুরকে বালগোপাল 
জ্ঞানে ভোজন করাইবার কথা আমরা তাহার সম্থন্ধে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। 
অতএব বৈষ্ণবমত-সাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তাহার উৎসাহপ্রদদান করা 
বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়-__বৈষ্ঞবকুলসমভূত ঠাকুরের বৈষণবভাবসাধনে অন্রাগ 
থাকা স্বাভাবিক । কামারপুকুর-অঞ্চলে এসকল সাধন বিশেষভাবে 
প্রচলিত থাকায় উহার্দিগের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা- 
রা সম্পন্ন হইবার বালাকাল হইতে বিশেষ স্থযোগ 
হবাব কাবণ ছিল। তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ- ঠাকুবের 
ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির 
অদষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত । উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি 
সিংহপ্রতিম নিভগক, বিক্রমশালী, সববিষয়ের কারণাম্বেধী, কঠোর পুরুষ- 
গুবববপে প্রতিভাত হইতেন এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসথলভ 
কোমল-কঠোর-ম্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বন্ধ ও 
ব্যক্তিকে দেখিতেছেন এবং পরিমাণ করিতেছেন, এইবূপ দ্বেখা যাইত। 
শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অন্গরাগ ও অন্ত 
কতকগুলিতে এব্ধণ বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে 
অশেষ কেশ ভাশ্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া 
প. ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না। ' 
ব্রত্ত সাধনকালের প্রথম চাঁরি বৎসরে ঠাকুর ঠ্ৰষ্বতন্ত্রো্ত শাস্ত, দাস 
রৌপ্যাঁ, কখুন কখন ্ররু্সখা সদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখাভাবা-) 
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বঙস্বনে সাধনে স্বয়ং প্রবতিত হইয়া! সিদ্ধিলাভ করিয়াছিন্নে। শ্রীরাম- 
চন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শৰপে গ্রহণপূর্বক দ্াস্যভক্তি অবলম্বনে 
তাহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমন:খিনী সীতার 
দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা ইতিপৃবে উল্লিখিত হইযাছে। অতএব বৈষ্ঞব- 
অস্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মখুর-বসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্ববসাধনেই তিনি এখন 
মনোনিবেশ কবিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় 
বাৎসল্য ও মুর.  এইকালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রজগন্মাতাব সখারূপে 
ভি ভাবনা করিযা চামরহস্তে তাহাকে বীজনে নিযুক্ত 
স্্ীভাবের উদয় ম্বাছেন, শরৎকালীন দেখীপুজাকালে মথুরের 
কলিকাতাস্থ বাটান্ে উপস্থিত হইযা বমণীজনোচিত 
সাজে সজ্জিত ও কৃতীন্্রীগণ-পরিবৃত হইয! “দ্েবীব দর্শনাদ্ি করিতেছেন 
এবং স্্ীভাবের প্রাবলো নন্েক মমযে ব্বয যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা 
বিস্বৃত হইতেছেন।* আমবা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাহাতে সমযে সময়ে প্রকৃতিভাবের উদয় 
হইতে দেখিয়াছি, কিন্ত তখন উহার এইকালের মত দীর্ঘকালব্যাপী 
আবেশ উপস্থিত হইত না। এবপ হইবাব আবশ্তকনাও ছিল ন" 
কারণ, আ্ী-পুংপ্রর্তিগত যাবতীয ভাব এবং তদতীত অদ্বৈতভাব- 
মুখে ইচ্ছামত অবস্থান কর শ্রীশ্রজগদঘ্ধার কৃপায় তাহার তখন 
লহজ হইয়া দাডাইযাছিল এবং সমীপাগত এ্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ 
সাধনের জন্য এসকল ভাবের যেটিতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান 


করিতেছিলেন। 


* গুরুভাব- পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায 
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ঠাকুরের সাধনকালের মহিম! হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে 
কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অতধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মন জন্মাবধি 
কীদৃশ অসাধারণ ধাতৃতে গঠিত থাকিয়া! কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ 
করিত এবং আধ্যাত্মিক বাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে 
গা পতিত হইযা বিগত আট বৎসরে উহাতে কিব্ূপ 
তদ্বিষেষ আলোচন। পবিবতনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাহার 
নিজমুখে শ্তনিযাছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাটীতে যখন তিনি প্রথম পদ্দার্পণ করেন এবং উহাব পরেও কিছুকাল 
পর্বস্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া! আসিষাছিলেন যে, তাহার পিতৃ- 
পিতামহুগণ যেৰপে সৎপথে থাকিষ! সংসারধর্ম পালন কবিষ। আসিয়াছেন, 
তিনিও এপ কবিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাহার মনে একথা 
একবারও উদ্দিত হয নাই যে, তিনি সংসারের অন্ত কাহারও অপেক্ষা 
কোন অংশে বড বা বিশেষগুণসম্পন্ন । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ ভয়! 
তাহাব অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইযা পড়িতে লাগিল। 
এক অপূর্ব দবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের 
রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে 
চিত্রিত করিয়া তাহাব নয়নসম্মুখে ধারণপৃবক তাহাকে সবদদা বিপরীত 
পথে চালিত করিতে লাগিল। স্থার্থশৃন্ত সত্যমাত্রানসন্ধিৎস্থ ঠাকুর উহার 
ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীত্রই আপনাকে অভ্যস্ত কবিয়া ফেলিলেন। 
পাধিব ভোগ্যবস্বসকলের কোনটি লাভ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে 
প্রবল থাকিলে এপ কর! তাহার যে স্থুকঠিন হইত, একথা বুঝিতে 
পারা যায়। 
স্ববিষূয়ে ঠাকুবের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথ! 


১৬৫, 


জটাধারী ও বাংসল্যভাব-সাধন 


পাঠকের হাদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিছ্াগ্দ্যাসের উদ্দেস্ত 
টান চালকলাবীধা” বা অর্থোপার্জন বুঝিস! তিনি লেখাপড়া 
্কারবন্ধন শিখিলেন না__সংসারযাত্রানির্বাহে সাহায্য হইবে 
কত অল্প ছিল বলিয়৷ পুজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার 
অস্তোদেশ্ঠ্ বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইযা উঠিলেন__ 
সম্পূর্ণ সযমেই ঈশ্বরলাভ হয়, একথা বুঝিয়! বিবাহিত' হইলেও কখন 
্ত্ীগ্রহণ কবিলেন না-_সঞ্চযশীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনিভববান হয না বুঝিয়া 
কাঞ্চনাদি দূবের কথা, সামান্ত পদার্থসকল-সঞ্চয়েব ভাবও মন হইতে 
এককালে উৎপাটিন করিযা ফেলিলেন_-এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের 
সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। এসকণপ কথাব অন্তধাবনে বুঝিতে পারা যায়, 
ইতবসাধারণ জীষ্খেব মোহকর সংক্ষারবন্ধনসকল তাহাব মনে বাল্যাবধি 
কতদৃব অল্প প্রভাব 7প্তা কবিযাছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট 
প্রতীতি হয় যে, তাহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্ব- 
হস্কারসকল তীহাব সম্মুখে মন্তকোন্তোলন কবিয়া তাহাকে লক্ষ্যভ্রই 
করাইতে কখনও সমর্থ হইত না। 
তত্তিন্ন আমরা দেখিযাছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলে । 
যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আম্ুপূবিক আবৃত্তি করিতে পাবি, 'ন 
এবং তাঁহার স্বতি উহা* চিবকালেব জন্য ধারণ করিয়৷ থাকিত। 
বাল্যকালে রামায়ণার্দি কথা, গান ৭ যাত্রা প্রভৃতি 
টা একবার শ্রবণ করিবার পরে বয়ন্তগণকে লইয়া 
ঠাকুরের মন কামারপুকুরে গোঠে ব্রজে তিনি এসকলের কিরূপে 
০০০০০০০৪ পুনরাবৃত্তি করিতেন, তছিষয় পাঠকের জানা আছে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, আদুষ্টপৃৰ সত্যান্রাগঃ শ্রতিধরত্ব ও সম্পূর্ণ 
২৩ 


ভীত্রীরামকৃঞ্লীলা প্রসঙ্গ 


স্বাক্পণারূপ দৈবী সম্পত্তিনিচয় নিজন্য করি! ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট 
হুইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ 
সাধকেব জীবনপাতী চেষ্টাতেও স্থপাধ্য হয না, তিনি সেই গুণসকলকে 
ভিত্তিৰপে অবলম্বন কবিষ! সাধনবাজ্যে অগ্রসর হইযাছিলেন। সুতবাং 
সাধনরাজ্য শ্বল্পকালমধো তাহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। 
সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিযাছিলেন, 
একথা তাহাব নিকটে শ্রবণ করিযা অনেক সময়ে আমবা যে বিন্ময়ে 
হতবুদ্ধি হইযাছি, তাহাব কারণ তাহার অসামান্য মানমিক গঠনের কথা 
আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদযঙ্গম করিতে পাবি নাই। 
ঠাকুরের জীবনের কযেকটি ঘটনাব উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের 
পুর্বোক্ত কথা বুঝিতে পাবিবেন। সাধনকাপের প্রথমে ঠাকুব নিতানিত্য- 
বস্ত বিচারপূর্বক টাক] মাটি-__মাটি টাকা” বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ 
কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগভে নিক্ষেপ কবিলেন__অমনি ততৎসহ যে কার্চনা- 
সক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্বস্ত আপন অধিকাব বিস্তৃত করিষা বহিয়াছে, 
তাহা চিবকালের নিমিত্ত তাহাব মন হইতে সমূলে 
১৬9 উৎপাটিত হইয়! গঙ্গাগতে বিস্জিত হইল। সাধারণে 
দৃষ্টান্ত ও যে স্থানে গমনপূর্বক ত্ানাদি না করিলে আপনার্দিগকে 
আলোচনা শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জনা 
কৰিলেন__অমনি ত্বাহার মন জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্বক 
চিরকালের নিমিত্ত ধারণ! করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিক্বা 
পরিগণিত বাক্তিসমূহ অপেক্ষা তিনি কোন অংশে বড নহেন। জগদস্বার 
সন্তান বলিয়া! আপনাকে ধারণাপূর্বক ঠাকুর যেমন শুনিলেন, তিনিই “স্থিয়ঃ 
সমন্তাঃ সকল! জগত্নূ*--অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও ভোগ- 
২২৪ 


জর্টশধারী ও বাংসল্যভাব-সাঁধন 


লালমার চক্ষে দেখিয়! দাম্পত্য স্থখলাভে অগ্রসর হইতে 
এসকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্ত ধ'রণশ 

কলে তিনি এঁদপ ফলমকল কখন লাভ করিতে পারিতেন ন1। 
জীবনের এসকল কথা শুনিযা আমরা যে বিশ্মিত হই অথবা সহস! 
করিক্তে পারি না, তাহার কারণ-_আমবা এসমযে আমাদিগেব অন্ধ 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিতে পাই যে, এরপে মৃত্তিকাসহ মু্াৎন্ 
সহম্্বার জলে বিসর্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে নাঁ_ 
সহম্বার কদর্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত 
হইবে না এবং জগজ্জননীব রমণীবূপে প্রকাশ হই্যা থাকিবার কথা 
আজীবন শুনিলেও কার্যক'স্ল আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানেপ উদয় 
হইবে না! আমণদিগেব ধারণাশক্তি পুবকৃত কর্মসংস্কারেব নিতান্ত 
নিগডবদ্ধ রহিয়াছে বলি” (চট্ট কবিয়া ও আমর! এসকল বিষযে ঠাকুরের 
স্তাঘ ফললাভ করিতে পারি না। সংযমবহিত, ধাবণাশূন্ত, পবসংস্বার- 
প্রবল মন লইযা আমবা ঈশ্ববলাঁভ কবিতি সাধনবাজ্যে অগ্রসর হই-_ 
ফলও স্ৃতরাং তাহার ন্যাষ লাভ কবিতে পাবি না। 

ঠাকুরেব ম্তাষ অপূর্বশক্তিবিশিষ্ট মন সংসাবে চাবি-পাঁচ শত বত্সাস্ও 
এক আধটা আসে কিনা সন্দেহ । সংযমপ্রবীণ, ধারণাকুশল, পূর্বসংঘ্বা 
নির্জীব মেই মন ঈশ্ববলাভের জন্য অপুষ্টপূর্ব অন্থরাগব্যাকুলতা-তাডিত 
হ্যা আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতাব পূর্ণদর্শন- 
লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয! কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইযাছিল এবং স্থম্মদৃ্টি- 
পহায়ে কিবপ প্রত্যক্ষমকল লাভ কবিষাছিল, তাহা আমাদেব মত মনেব 
কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব ৷ 

আমর! ইতিপূর্বে বলিষাছি, বাণ রাসমণিব মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর 

২২৫ 


খ 


খস্১৫ 


শ্রীপ্রীরামকৃঞ্লীলাগ্রসঙ্গ 
ধারণারপ দৈবী ত জীত্রীজগদন্বার দেবার কিছুমাত্র ক্রটি পরিলক্ষিত হইত ন1। 


হুইয়াছিলেন। শ্ীরামরু্গতপ্রাণ মথুরামোহন এ সেবার জগ্কা 
সাধকের জীবৃখ্পাঃ . নিয়মিত ব্যয় করিতে কুষ্টিত হওয়া দুরে থাকুক, 
ভিত্তিৰপে অ অনেক সময় ঠাকুরের নির্দেশে এ বিষয়ে তদপেক্ষা 


সাধনরাজেক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাহার 
সাধনক*শষ গ্রীতি ছিল। কারণ ঠাকুরের প্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাহার শিক্ষায় 
,এ» সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের গ্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখ? 
যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাহাকে সাধুভক্তদ্িগকে অব্নদান ভিন্ন দেহ- 
রক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্ছলাদি ও নিত্যবাবহার্ধ কমগুলু প্রভৃতি জলপাত্র- 
দানের বাবস্থা করিতে বলেন, তখন এঁ বিষয় স্ুচাকরূপে সম্পন্ন করিবার 
জন্ত তিনি এসকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটার একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া 
রাখেন এবং এ নূতন ভাগাবের ভ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশান্ঘসারে 
বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়! দ্েন। আবার উহার 
কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল 
পদ্বার্থসকল দান করিয়া তাহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের 
মনে উদ্দিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭* সালেই মথুরামোহন ঠাকুরের 
অভিপ্রায়াহুসারে এরূপে সাধুসেবার বহুল অন্নষ্ঠান করিয়াছিলেন এৰং 
এজন্য রাণী রাসমণির কালীবাটার অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের 
মধ্যে সর্বত্র প্রচাবিত হুইয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই 
কালীবাটা তীর্থপর্যটনশীল সাধু-পরিত্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক 
দিন বিশ্রামলাভের স্থানবিশেষ বলিয়া গণা হুইয়! থাকিলেও, এখন উহার 
এ গুরুভাব-_টত্তরাধ, ২য় অধ্যায় 
খ্ঙ 





জটাধারী ও বাংসল্যভাব-সাধন 


ন্থনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হুইয়া পড়ে এবং সারশসম্প্রদায়ভূক্ত 
সাধকাগ্রণী সকলে এঁ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া 
উহার সেবাপরিচালককে আশীর্বাদপূর্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে 
থাকেন। এরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধূর্দিগের কথা আমরা! ঠাকুবের শ্রীমুখে 
যতদুঝঞ্তুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* এখানে তাহার 
পুনকুল্পেখ__“জটাধারী” নামক যে বামাইত সাধুর নিকট ঠীকুর বামমন্ত্রে 
দীক্ষাগ্রহণ কবেন ও ্রীপ্রীরামলালা' নামক শ্ীরামচন্ত্রের বালবিগ্রহ 
প্রাঞ্চ হয়েন, তীহারই দক্ষিপেশ্বর কালীবাটাতে আগমনকাল পাঠককে 
জানাইবার জন্তা' স্ভবতঃ ১২৭* সালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

শ্ীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা 
আমর] ঠাকুবের শ্রীমুখে "ধনে কবার শ্রবণ করিয়াছি । বালক রামচন্দ্রের 
মৃত্তিই তাহার সমধিক প্রিয় ছিল। এঁ মৃত্তির বহুকাল 
সেবায় তাহার মন ভাববাজ্যে আবুঢ হইয়া এতদূর 
অন্তরূ্থী ও তন্ময়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে 
আসিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীবাম্চন্দ্রেব জ্যোতি" 
বালবিগ্রহ সত্য সত্যই তীহাব সম্মুখে আবিভূতি হইয়া তাহার ভক্তিপৃ 
সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে একপ দর্শন মধ্য মধ্যে ক্ষণকালের্‌ জন্য 
উপস্থিত হুইয়] তাহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত! কালে জাধনায় তিনি 
যত অগ্রসর হইয়ছিলেন, এঁ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী 
এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দীড়াইয়াছিল। এর” 
বালশশ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একগ্রকর নিত্য সহচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। 


* গুকভাব-্-্উত্তবার্ধ, ২য় অধ্যায় 
৭ 


জটাধারীর আগমন 


জীত্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


অনস্তর যদবলম্বনে এরূপ পরম সৌভাগ্য তাহার জীবনে উপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই রামলালাবিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিতা নিষুক্ত 
রাখিয়া! জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্বক 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
রামলালা-সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে বাল-বামচন্দ্রের ভাবঘন-মৃত্তির 
সদাসর্বদা দর্শনলাভ করেন, একথা! তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন 
নাই। লোকে দেখিত, তিনি একটি ধাতুময় বাঁল- 
ননী বিগ্রহের সেবা অপুব নিষ্ঠার সহিত সর্বক্ষণ সম্পাদন 
করিষ থাকেন, এই পযস্ত। ভাববাজ্যের অদ্ধিতীয় 
অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্ত তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থল যবনিকার 
অন্তরাল ভেদ কবিয়া অন্তবের গু বহস্য অবধারণ কারয়াছিল। এজন্য 
প্রথম দর্শনেই তিনি জটাধাবীব প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন 
এবং প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসকল সাহলাদে প্রদ্দানপূর্বক তাহার নিকটে প্রতিদিন 
বহক্ষণ অবস্থান করিয়! তাহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। 
জটাধারী প্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্যমতির দর্শন সর্বক্ষণ পাইতেন, 
সেই মৃত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর এখন এরূপ 
করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* এঁকপে জটাধারীরু 
সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ 
করিয়াছিল । 
আমরা! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে 
তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রবল 


* গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায় 
২২৮ 


জটাধারী ও বাৎসল্যভাধ-পাধন 


প্রেরণায় প্রীপ্রীজগদন্বার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ 
করিয়! থাকা পুষ্পহারাদি রচন! করিষা তাহার বেশভৃষা করিয়া! দেওয়া, 
গ্রষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামরব্যজন করা, মধুরকে 
বলিয়া নৃতন নৃতন অলঙ্কার নির্মাণ কবাইয] তাহাকে পরাইয] দেওয়া এবং 
তাহাঞ্ঈ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্ধে 
তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেনণ জটাধারীর 
সহিত আলাপে শ্রীবামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিপ্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তিনি 
এখন তাহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মৃত্তিব দর্শনলাভ 
রক করিলেন এবং প্রকৃতিভাবেব প্রাবল্যে তাহার হৃদয় 
সাধনে প্রবৃত্ত হওযা বাৎশ্যরসে পূর্ণ 5ইল। মাত শিশুপুত্রকে দেখিয়া 
' যে অপুর গ্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব কবিয়। থাকেন, 
তিনি এখন এ শিশুমণ্তর প্রতি সেইৰপ আকর্ষণ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। এ প্রেমাকর্ণই তাহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের 
পার্খে বসাইযা কিবপে কোথা দ্যা সময অতীত হইতেছে, তাহা 
জানিতে দিত না। তাহার নিজ মুখে শ্রবণ করিযাছি, এ উজ্জ্বল 
দেবশিশ্ড মধুমঘ বালচেষ্টায় ভুলাইয়৷ তাহাকে সর্বক্ষণ নিজ সকা' » 
ধরিয়! রাখিতে নিত্য গ্রাস পাইত, তাহার অদর্শনে ব্যাকুল হুইয়৷ প 
নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ, না শুনিযা তাহার সহিত যথাতথ। গমনে 
উদ্ভত হইত 
ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কাধের অধেক নিম্পন্ন করিষ। 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থুল কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাহার এঁকপ 
ক্বভাব সুগম ভাবরাজ্যের বিষয়মল্লের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা 
ঠযাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাহার হৃদয় পূর্ণ করিলে তিনি 


২২৯ 


জীতীরা মকলীলাগ্রস্ 


উচ্থার চরম সীম! পর্যস্ত উপলব্ধি না করিয়! নিশ্চিস্ত হইতে পারিতেন না। 
তাহার এঁক্নপ শ্বভাবের অনুশীলন করিয়া! কোন 
কোন ভাবের দর কোন পাঠক হয়তো ভাবিয়া বসিবেন-__কিন্ত উহা 
উপলব্ধি করিবার জন্তু কি ভাল? যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, 
রি ১স্াক্ তখনই তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিন্বরূপ হইয়! তাহার 
পশ্চাৎ ধাবিত হুইলে মানবের কখন কি কঙ্যাণ 
হইতে পারে? দুর্বল মানবের অন্তরে স্থ ও কু সকল প্রকার ভাবই 
যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের এ প্রকার স্বভাব 
তাহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অন্তুক রণীয় 
হইতে পারে না। কেবলমাত্র স্বভাবনকলই অন্তরে উদ্দিত হইবে, 
আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করা মানবের কখনই কর্তব্য 
নহে। অতঞব সংষমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্বদা 
নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য ।” 
পূর্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, উত্তরে আমাদিগের 
'কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের 
আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও 
ঠাকুরের স্তায় নির্ভরশীল কর্তবা নহে--একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
উল অতএব ইতর-সাধারণ ,মানবের পক্ষে ভাবসংবমের 
উহার কারণ আবশ্যক তাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন কর! 
নিতান্ত অদুরদৃষ্টি ব্যক্তিরই সম্ভবপর । কিন্তু বেদাদি 
শাস্থে আছে, ঈশ্বর-কপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংঘম 
নিঃশ্বাস-গ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক হুইয়! দাড়ায় । তাহাদিগের 
যন তখন কাম-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া 
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কেবলমাত্র স্থভাবসযূহের নিবাসভূমিতে পরিণত হুয়। ঠাকুর বলিতেন 
সসরীপ্রীজগমস্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এরূপ মানবের মনে তখন তাহার 
কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্োলনপূর্বক প্রতুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় 
না, “মা (শ্রীপ্রীজগদদ্বা ) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন ন11" 
এরপৃ অবস্থাপন্ন মানব তৎকালে অন্তরের প্রত্যেষ মনোভাবকে বিশ্বাস 
করিলে তাহা দ্বার! কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়] দূবে থাকুক, অপরের বিশেষ 
কলাণই সংসাধিত হয়। কারণ দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুত্র আমিত্বের 
প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়! জগতেব সমগ্র ভোগন্থখাধিকারলাভকে ও 
পর্যাপ্ত বলিয়। বিবেচনা কবি না, অন্তরের সেই ক্ষুপ্র আমিত্ব ঈশ্বরের 
বিরাট আমিত্বে চিরকালের মত ।বসজিত হওষায়, এপ মানবের পক্ষে 
স্বার্থন্ুখাম্বেষণ তন এককালে অসম্ভব হুইযা উঠে। স্থৃতরাং বিরাট 
ঈশ্ববের সর্বকল্যাণকরী ইচ্ডাই এ মানবের অন্তরে তখন অপরেব কল্যাণ- 
সাধনের জন্য বিবিধ মনে। ভাবরূপে সমুদিত হইয়। থাকে । অথবা এরূপ 
অবস্থাপন্ন সাধক তখন “আমি য্থ, তুমি যন্ত্রী” একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ 
প্রতাক্ষ কবিয়া৷ নিজ মনোগত ভাবনকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই 
অভিপ্রায় বলিয়। স্থিরনিশ্চয় কবিযা উহাদিগের প্রেরণায কার্য করিতে 
কিছুমাত্র সন্কুচিত হন না। ফলেও দেখা যায়, তাহাদিগের এ । 

অনুষ্ঠানে অপবের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে । 
এরূপ সাধক নিজ ঠাকুরেব ন্যায় অলোকসামান্ মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ 
শরীরত্যাগের কথা 
্বানিতে পারিয়াও অবস্থা জীবনের অতি গ্রতাষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। 
উদধিগ্রহননা- সেইজন্য এরূপ পুকুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা 
এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত 

তাহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তিতর্ক না করিয়া নজ 
নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূবক অনেক মময় কার্ধে 
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অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বিরাট ইচ্ছাশক্তির সহিত 
নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে সধদা অভিন্ন বাখিষা তাহারা মানবসাধারণের 
মনবুদ্ধির বিষয্বীভূত বিষয়সকল তখন সর্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। 
কারণ, বিরাট মনে সুক্ষ ভাবাকাবে এসকল বিষয় পূর্ব হইতেই প্রকাশিত 
থাকে । আবার বিরাটেচ্ছার সবদ] সম্পূর্ণ অনুগত থাকায তাহারা এতদূর 
স্বার্থ ও ভষশূন্ত হযেন যে, কিভাবে কাহাব দ্বাবা হাহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর 
মন ধ্বংস হইবে, তদ্ধিষয় পর্যস্ত পূব হইতে জানিতে পাবিয়া এ বন্ধ, 
ব্যক্তি ও বিষযসকলের প্রতি কিছুমাত্র বিবাগসম্পন্ন ন৷ হইয়া! পরম প্রীতির 
সহিত এ কার্ধসম্পাদনে তাহাদ্দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। 
কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথ! পাঠকের 
জদয়ঙ্গম হইবে। ধেখ- শ্রীরামচন্র জনক-তনযা সীতাকে নিম্পাপ। 
জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়্া তাহাকে বনে বিসন করিলেন। আবার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানজ লক্ষ্মণকে বন করিলে নিজ লীলাসংবরণ অবশ্যন্ভাবী 
বুঝিয়াও এঁ কার্ধের অন্তষ্ঠটান করিলেন । শ্রীরু্ণ 'যছুবংশ ধ্বংস হইবে 
পূৃঝ হইতে জানিতে পারিযাও তংপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া 
'যাহাতে &ঁ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অন্ষষ্ঠান করিলেন । 
অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও এ কাল উপস্থিত হইলে বুক্ষ- 
পত্রান্তরালে সবশরীর লুক্কাষিত রাখিয়া! নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমন- 
ভাবে ধারণ করিয়! রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহ৷ দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে 
শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনতপ্ত ব্যাধকে 
আশীর্বাদ ও সাত্বন! প্রদানপূর্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীররক্ষা করিলেন 1 

মহামহিম বুদ্ধ চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনিরাণপ্রাপ্তির কথা পূর্ব 
হইতে জানিতে পারিয়াও উহ্হা স্বীকারপূর্বক আশীবাদ ও সাত্বনার দ্বার! 
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তাহাকে অপরের ঘ্বণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উক্ত 
পদবীতে আবূঢ হইলেন । আবার স্ত্রীজাতিকে সন্গ্যাসগ্রহণে অন্তমতি 
প্রদান করিলে তত্প্রচারিত ধর্ম শীপ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও 
মাতৃঘস! আর্ধা গৌতমীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে আদেশ কবিলেন। 
কঈশ্বরাবতার ঈশা “হাব শিষ্য যুদা ভ্টাহাকে অর্থলোভে শক্রহন্তে 
সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাহাব শরীবর্বস হইবে? একথা জানিতে 
পারিয়াও তাহার প্রতি সমভাবে স্সেহগ্রদর্শন কবিযা আজীবন তাহাব 
কল্যাণ-চেষ্টায আপনাকে নিধুক্ত বাখিলেন। 
অবতারপুরুষছিগেব তো কথাই নাই, সি্ছ জীবন্ুক্ত পুরুষদিগের 
জীবনালোচনা করিযাও ন্মামর]! ঈবপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাঞ্ 
হইয়া থাকি। *অবতাবপুরষসকলেব জীবনে একপক্ষে অসাধারণ 
উদ্যমশীলতাব ও অন্তপন্গে ?ি বাটেচ্ছায সম্পর্ণ নিভরতার সামঞ্জস্য কবিতে 
হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয যে বিবাটেচ্ছাব অন্ঠমোদনেই 
তাহাদিগের মধা দিষা উদ্চমের প্রকাশ হ্যা থাকে, নতুবা নহে । অতএব 
দ্বেখা যাইতেছে, ঈশ্ববেচ্ছার সম্পূর্ণ অন্তগামী পুঞ্ষমকলেব অন্তগত স্থার্থ- 
সংস্কারসমূহ এককালে বিনষ্ট হইযা মন এমন এক পবিত্র ভূমিতে উপশী নু 
হয, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থচষ্ট ভাবসমূহে 


১ রর কখনও *উদয হয না এবং এপ অবস্থাসম্পন্ন 
বাসনার উদয় সাধকেবা নিশ্চিস্তমনে আপন মনোভাবস্মৃহে বিশ্বাস- 
না স্থাপনপূর্বক উহাপ্দিগের প্রেবণায কর্মান্ষ্টান কবিষা 


ফ্ৌষভাগী হয়েন না। ঠাকুরেব এপ অন্বষ্ঠানসমূহ ইতরসাধাবণ মানবের 
পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পৃবোক্ত প্রকাব অসাধাবণ অবস্থাসম্পন্ন 
সাধককে নিজ জীবনপরিচালনে বিশেষালোক প্রদান কবিবে, সন্দেহ 
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নাই। এরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্ত স্বার্থ 
বাসনাকে শান্ত তৃষ্টবীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন । অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির 
বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনীশক্কি অন্তহিত হইয়া 
সমজাতীয় বুক্ষলতাদি যেমন উৎপন্ন হইতে পারে না, পুক্রষদদিগের সংসার- 
বাসন! তদ্রপ সংযম ও জ্ঞানাপ্লিতে দখ্ীভূত হওয়ায়, উহ্থার! তাহাদিগকে 
আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া! বিপথগামী করিতে পারে না। 
ঠাকুর এ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, স্পর্শমণির 
সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়। যাইলে উহ্বার 
হিংসাক্ষম আকারমাত্রই বর্তমান থাকে, উহার দ্বারা হিংসাকার্ধ আর 
করা চলে না। 
উপনিষদ্কার ধধিগণ বলিয়াছেন, এ প্রকার অবগ্থাসম্পন্ন সাধকের৷ 
সতাসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তীহাদিগের অস্তরে উদ্দিত সঙ্কল্পসকল সত্য 
ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদ্দিত 
ভাবনমকলকে বারংবার পরীক্ষার হবার! সতা বলিয়া! ন। দেখিতে পাইলে, 
'আমরা খষিদিগের পূর্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান হইতে পারিতাম 
না। আমর! দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য গ্রহণ করিতে যাইয়। ঠাকুরের 
মন সঙ্কৃচিত হইলে অন্তসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে বাস্তবিকই 
দৌষদুষ্ট হইয়াছে--কোন ন্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে 
এপন্যান.. যাইয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, 
ঠাকুরের জীবনে বাস্তবিকই এ ব্যক্তি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী-__ 
রি কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্মলাভ হইবে বর্লিয়া 
অথব। অত্য্পলমাত্র ধর্মলাভ হইবে ৰলিম্বা তাহার 
উপলব্ধি চুইলে, ৰাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে-_কাহাকেও দেখিয়া 
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তাহার মনে বিশেষ কোন ভাব ব! দেবদেবীর কথা উদ্দিত হইলে, উক্ত 
ব্যক্তি এ ভাবের বা এঁদ্েবীর অন্গগত সাধক বলিয়া! জান! গিয়াছে__ 
অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথ! তিনি বলিলে এ 
কথার বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন এককালে পরিবন্তিত 
হই গিয়াছে । এরূপ কত কথাই ন' তাহার সঙ্বন্ধে বলিতে পারা যায়। 
আমর] বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব- 


জটাধারীর প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত 
সস দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্বক তদন্রূপ কার্ধ- 
বাৎসলাভাৰ- সকলের অনষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় 
সাধন ও সিদ্ধি 


বালারূপের দর্শনলাভে ততপ্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন 
হুইয়াছিলেন। ফ্লুলদেবতা ৬রঘুবীবের পৃজ ও সেবার্দি যথারীতি সম্পন্ন 
করিবার জন্য তিনি ন্হপ্র্ব বামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাহার প্রতি প্রভু 
ভিন্ন অন্ত কোনভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েন নাই। বঙওঁমানে এ দেবতার 
প্রতি পূর্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায় তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্তর 
এঁ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূবক উহার চরমোপলন্ধি প্রতাক্ষ করিবার 
জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাহার রূপ 
আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাহাকে সাহলাদে নিজ ইট্মন্ত্রে দীক্ষিত কি 'ন 
এৰং ঠাকুর এ মন্ত্রহায়ে তৎ্প্রদণিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়। কয়েক 
দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের ৰবালগোপালমৃতির অন্থক্ষণ দিব্যদর্শনলাভে 
সমর্থ হইলেন। বাৎসলাযভাবসহায়ে এ দিবামৃতির অন্ধ্যানে তন্ময় হইয়া 
শৃতনি অচিরে প্রতাক্ষ করিলেন-__ 
“যে। রাম দশরথকা বেটা, 
ওহি বাম ঘট-ঘটমে লেটা ! 

২৩৫ 


জীতীরামকফলীলা প্রসঙ্গ 


গছি রাম জগৎ পসেরা, 
ওহি রাম সব.সে নেয়ারা |” 
অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নছেন, কিন্ত প্রতি শরীর 
আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার এরপে 
অন্তরে প্রবেশপূর্বক জগদ্রপে নিতা-প্রকাশিত হুইয়! থাকিলেও তিনি 
জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্‌, মায়ারহিত, নিগুণ ম্বৰপে নিত্য 
বিষ্কমান রহিয়াছেন। পূর্ধোদ্ধত হিন্দী দোহাটি আমরা ঠাকুরকে অনেক 
সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। 
শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন জটাধারী “বামলালা” নামক ঘষে 
বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠাব সহিত সেবা করিতেছিলেন, 
তাহ! ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। “কারণ, এ জীবস্ত 


দা বিগ্রহ এখন হইতে ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিবেন 
'রামলালা' বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া- 
টির ছিলেন। জটাধারী € ঠাকুরকে লইয়া এ বিগ্রহের 


অপূর্ব লীলাবিলালের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি,* 
এজন্য তত্প্রসঙ্গের এখানে পুনরায উখ্বাপন নিম্প্রয়োজন। 
বাৎসল্যভাবের পৰিপুষ্টি ও চরমোত্কর্ধলাভের জন্য ঠাকুর যখন 
পূর্বোক্তৰপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন 
বৈষবমত সাধন- 
কালে ঠাকুব যোগেশ্বরী নামী ভৈরবী ব্রাহ্গণী দক্ষিণেশ্বরে তাহার 
ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা 
কতদূর সহায়তা 
লাত করিয়াছিলেন ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের প্রীমুখে 
শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতস্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও 
* গু?িভাব- টত্তরার্ধ ২ব অধ্যাষ 
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বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন । বাৎমলা ও মপুরভাব-সা''নকালে ঠাকুর তাহার 
নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহাযা প্রাপ হইয়াছিলেন কি-না, & বিষয়ে 
কোন কথা আমরা তাহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই । শবে বাৎসল্য- 
ভাবে আরূঢা হইয়! ব্রাহ্মণী অনেক সময় গাকুরকে গোপালবূপে দর্শনপূর্বক 
সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরেব শ্মুখে ও হীদযের নিকটে শুনিয়। 
অন্রমিত হয়, শ্রীরফেব বাগগোপাপমুতিতে বাৎসপ্যভাব আরোপিত 
করিয়া উহ্থার চমোপপন্ধি কবিবা কালে ৪ মধুবভাব-সাধনকালে ঠাকুর 
তাহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহাম্য প্রাপ্ত হইন্বাছিলেন। বিশেষ 
কোনপ্রকার সাহায্য না পাইপে, ব্রাহ্ষণীকে এপ সাধনসমূহে নিরতা 
দেখিয়া এবং তাহার মুখে এসকলেব প্রশসাবাদ শ্রবণ কবিয়া ঠাকুরের 
মনে এসকল ভগ্বিসাধনের ইচ্ছ! যে বশবতী হইযা উঠে, একপ। অন্ততঃ 
স্বীকার করিতে পারা ফ'্খ 
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সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা স্থকঠিন। কারণ 
সাধনা নৃক্্ভাবরাজ্যের কথা । সেখানে বপবসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় 
স্থল মৃত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্বস্ত ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে 
ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্ধ দেখা যায না, অব রাগছেষাদি 
ছন্সমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগন্থথ করায়ত্ত 
করিবার নিষিত্ত অপরকে পশ্চাদ্পদ করিতে যেরূপ উগ্যম প্রয়োগ করে 
এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
থাকে_ সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদিব কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে 
কেবল সাধকের নিজ অন্তব ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্বার- 
প্রবাহ । আছে কেবল বাহ্বস্ত বা শক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের 
উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া] এবং তন্ভাৰে মনের একতানতা 
আনয়ন কবিবার ও তন্মক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসব হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল 
সংস্কারসমূহের সহিত সংকল্পপূর্বক অনস্ত সংগ্রাম । আছে কেবল বাহা- 
বিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হুইয় নিজাভ্যন্তরে 
সাধকের কঠোর  প্রবেশপূর্ক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, 
অন্তঃসংগ্রাম অস্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ 
2 হইয়া সুম্্ বুস্মতর ভাবাস্তরসমূহের উপলদ্ধি করা 
এবং পরিশেষে নিজ অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া 


৩৮ 


মধুরভাবের সারতত্ব 
যদবলম্বনে সর্বভাবের ও অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং দাশ্রকে 
উহ্বার। নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই “অশব্মস্পর্শমরূপমন্যয়মে কমেবা- 
ছ্বিতীয়ম বস্তর উপলদ্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। 
পরে সংস্কারসমূহ এককালে পবিক্ষীণ হুইয়। মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম 
চিবব্পলের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যস্ত যে পথাবলম্বনে 
সাধক-মন পূর্বোক্ত অদ্ধয় বস্তর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোম- 
ভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি-অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলন্ধিতে 
উহার উপস্থিত হওয়া । এবপে সমাধি হইতে বাহা জগতের উপলব্ধিতে 
এবং উহ! হইতে সমাধি-অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে 
চির থাকে । জগতেব আধ্যাত্মিক ইতিহান আবার 
সা সষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি 


নিধিকল্প সমাধিতে সাকক-মনের কথা লিপিবদ্ধ কবিয়াছে, ধাহাদের 
অবস্থানেব 


স্বতংপ্রবৃত্তি__ পুবোক্ত সমাধি-অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি 
শ্রীয়ামকৃ্ণদেব এ _ইতরসাধাবণ মানবেব কল্যাণের জন্য কোনৰপে 
শ্রেণীভুক্ত সাধক 


জোর করিয়] তাহার! কিছুকালেব জন্য আপনাদিগকে 
সংসারে, বাহুজ্গগৎ উপলব্ধি করিবার ভূমিতে আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
শ্রীরামকুধদেবের সাধনেতিহাস আমরা! যত অবগত হুইব, ততই বু। 7 
তাহাব মন পুর্বোক্তশ্রেণীভূক্ত ছিল। তাহার লীলাপ্রসঙ্গ-আলোচনায় 
যদি আমাদের এপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হুইবে উহার 
জন্য লেখকের ক্রটিই দ্ায়ী। কারণ তিনি আমাদিগকে বাবংবার বলয়! 
গিয়াছেন, “ছোট ছোট এক-আধট] বাসনা জোর করিযা রাখিয়া 
তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্ত নীচে নামাইয়া বাখি । নতুঁবা উহার 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অথণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া অবস্থানের দিকে ।” 
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[স্ীতীরামকফলীলাপ্রসজ 


সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অছয় বস্তকে প্রাচীন খধিগণের কেহ কেছ 
সর্বভাবের অভাব বা "শৃন্ত' বলিয়া আবার কেহ কেহ সর্বভাবের 
সশ্মিলনভূমি “পূর্ণ * বলিযা নিদেশ করিয়। গিয়াছেন। ফলে কিন্ত সকলে 
এক কথাই বলিধাছেন। কাবণ সকলেই উহাকে সবভাবের উৎপত্তি 
এবং লয়ভূমি বলিযা নিদেশ কবিষাছেন । ভগবান বুদ্ধ যাহাকে স্বভাবের 
নিবাণভূমি শৃন্যবস্ত বলিযা নিদেশ কবিষাছেন, ভগবান শঙ্কর তাহাকেই 
সণ এব' "পন সবভাবেব মিলনভূমি পূর্ণবস্ত বলিষা শিক্ষা দিয়াছেন। 
বলির! নিছিষ্ট বস্তা. পরবতী -বৌদ্ধাচার্গণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া 
এক গা উভয়েব কথ! আলোচনা করিলে এবপ প্রতিপন্ন হয়। 

শূন্য বা পূর্ণ বলিয1! উপলক্ষিত আদ্বেতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদাস্তে 
ভাবাতীত অবস্থা বশিষা নির্দিষ্ট হইযাছে। কাবণ উহাতে সম্যকৃরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগ্ুণব্রহ্ষম বা ঈশ্ববের স্থজন, পালন ও 
নিধনাদি লীলা প্রস্থত সমগ্র ভাবভূমির সীম অভিক্রমপূর্বক সমরস-মগ্ন 
হইয| যায । অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধাত্মিকরাজ্যে 
ভাবের প্রবিষ্ট হইযা শাস্তদা্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের 
স্ুরূপ সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয়, সে-সকল হইতে অদ্বৈতভাবৰ 
একটি পৃথক্‌ অপার্ধিব বস্ত। পৃথিবীর মান্ঠঘ ইহ্‌-পরকালে প্রাণ্থ সকল 
প্রকার ভোগন্থখে এককালে উদাসীন হুইয্] পবিব্রতাৰবলে দেবতাগণ 
অপেক্ষা উচ্চ পদবীলাভ করিলে তবেই এভাব উপলব্ধি কবে এবং সমগ্র 
সংসার ও উহার হষ্টি-স্থিতি-প্রলঘকর্ত ঈশ্বর ধাহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত 
ভাবসহায়ে সেই নিগুণ ব্রন্গবপ্তর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয় । 

অদ্বৈতভাব ও উহ] দ্বারা উপলব্ধ নিগুণব্রন্মের কথা ছাভিয়া দিলে 
আধ্যাত্সিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ 
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দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদদিগের প্রত্যেকটিরই সাধাবস্ত ঈশ্বর বা সপ্তণ- 
বরন্ধ। অর্থাৎ সাধক মানব নিত্য-শুদ্-ুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাঁববান, সর্বশক্ষিমান, 
সর্বনিয়স্তা ঈশ্বরের প্রতি এসকল ভাবের অন্ততমেব আরোপ করিয়া 
তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসব হয় এবং সর্বান্তর্যামী, সর্বভাবাধার 
ঈশ্বরঞ্ত তাহার মনের এঁকান্তিকতা ও একনিষ্ঠ! দেখি! তাহার 
ভাবপরিপুষ্টির জন্ত এ ভাবানগৰপ তন্ন ধাত্রণপূর্বক 
১ তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এন্পপেই 
সাধ্যবস্ত ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরেব নানা ভাবময চিদ্ঘন মৃত্িধ্াবণ 
ণন্‌ং এমন কি, স্ুল মন্ুষ্যবিগ্রহে পর্যন্ত অবতীর্ণ হইয়! 

সাধকের অভীষ্ট-পূর্ণকবণে৭ কথা শাস্্রপাঠে অবগত হওযা যায় । 
সংসাবে জন্মগ্রহণ কবিয়া মানব অন্য সকল মানবের সহিত যে-সকল 
ভাব লইয়া! নিত্য সঙ্গ ॥ঁকে, শাস্তদাস্তাদি পঞ্চভাব সেই পার্ধিব 
ভাবসমূহেরই নুন্্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিন্বৰপ । দেখা যায, সংসারে আমরা 
পিতা মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্তা, বাজা, প্রজা, 
গুরু, শিষ্য গ্রভৃতিব সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়। 
থাকি এবং শক্র না হইলে ইতবসকলেব লহি- 


৬ ঠা শ্রদ্ধাসংযুক্ত শাস্ত ব্যবহাব কর] কর্তব্য বলিযা জ্ঞা*" 
উহ্থার জীবকে কবি। ভক্ত্যাচাষগণ এ সন্বন্ধনকলকেই শাম্দি 
98 উন্নত পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত কবিযষাছেন এবং অধিকারিভেদে 


উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যবপে অবলঘ্ন করিয়! 
ঈশ্বরে আরোপ কবিতে উপদেশ কবিষাছেন। কাবণ শাস্তাদদি পঞ্চভাবেব 
সহিত জীব নিত্য পরিচিত থাক+য তদবলম্বনে ঈশ্ববকে প্রত্যক্ষ কবিতে 
অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে স্থগম হইবে । শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক 
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জীজীরামকৃফ্লীলাপ্রসঙ্গ 


এসকল নন্বন্ধাশ্রিত প্রেরণায় রাগছেবাদি যে-সকল বৃত্তি তাহার 
মনে উদ্দিত হুইয়।,/থাকে, তাহাকে সংসারে ইতিপূর্বে নান। কুকর্মে বত 
করাইতেছিল, ঈশ্বরারিত সম্বদধাপ্রয়ে সেইদকল বৃত্তি তাহার মনে উতিত 
হইলেও উহ্াদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখে 
অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদরোগ কাম 
তাহাকে ঈশ্বরদর্শনকামনায় নিযুক্ত রাখিবে, & দর্শনপথের প্রতিকূল বস্ত 
ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্যবস্ত ঈশ্বরের 
অপূর্ব প্রেম-সৌন্দ্যের সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং 
ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকুতার্থ ব্যক্তিমকলের অপূর্ব ধর্মশ্রী দেখিয়া 
তল্লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়। উঠিবে। 
শান্তদাস্তাদি ভাবপঞ্চক এরূপে ঈশ্বরে প্রযোগ করিতে জীৰ এক 
সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা কবে নাই । যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ 
সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক এসকল ভাবের এক ছুই বা 
তেই তাবসাধনার ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য নিযুক্ত হয় 
সাকারব্যকিত্ই , তাহাকে প্রেমে আপনাব করিয়। লইয়া তাহাকে 
০০০০৪ এরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এসকল আচার্ধের 
অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র 
প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং "ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোনপ্রকার 
সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই এ প্রেম সর্বদ] প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ দেখা 
যায়, অদৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদ্দিন 
পর্ধস্ত সে ঈশ্বরের কোন না কোনপ্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পন! 
২৪ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। 
প্রেমের স্বভাব পর্যালোচন! করিয়া! একব স্পষ্ট বুঝ] যায় যে, উহা, 
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প্রমিকছয়ের ভিতরে এশ্বর্ধজ্ঞানমূলক ভেদ্বোপলন্ধি ক্রমশ: তিয়োছিত 
করিয়া! দেয়। ভাব-পাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন 
রে পিস হইতেও উহা! ক্রমে ঈশ্বরের অসীম এশ্বর্জান 
াবসকলের পরিমাপক তিরোছিত করিয়। তাহাকে তাহার ভাবানুরূপ 
প্রেমাম্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্থ! নিযুক্ত 
করে। দেখা! যায়, এজন্য এই পথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে 
আপনার জ্ঞান করিয়! তাহাব প্রতি নানা আব্দার, অনুরোধ, অভিমান, 
তিরস্কারাঁদি করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের এন্বর্ষ- 
জ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেম ও মাধূর্ধের উপলব্ধি করাইতে 
পূর্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধো যেটি যতদুর সক্ষম, সেটি ততদূর উচ্চভাৰ 
বলিয়া এ্পথে পবিগীঁণিত হয। শাস্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য 
নির্ণয় কবিষা মধুরভাবকে স ধাচ্চ পদবী-প্রদান ভক্তযাচার্ষগণ এরূপেই 
করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগেব প্রত্যেকটিই যে সাধককে নশ্বরলাভ 
করাইতে সক্ষম, একথা তাহাবা সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন । 
ভাঁবপঞ্চকেব প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে আপনাকে 
বিশ্বত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাম্পদের সুখে সুখী হইয়া থা 
এবং বিরহকালে তাহার চিন্তা তন্ময হইযা! সমযে সময়ে আপনা ' 
অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়! বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে অব 
হুওয়] যায়। শ্রীমভ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রস্থপাঠে দেখিতে পাওষা যায়, ব্রজ- 
গোঁপিকাগণ এঁকপে আপনাদিগের অকস্তিত্বঙ্জান কেবলমাত্র বিস্তৃত হইতেন 
না, পরস্ত সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাম্প্দ শ্রকৃষ্ণ বলিয়াও 
উপলব্ি করিয়! বসিতেন। জী'বর কল্যাণার্থ শরীরত্যাগকালে ঈশাকে . 
যে উৎকট ছুঃখভোগ করিতে হুইয়াছিল, তাহার কথা চিস্তা করিতে 
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করিতে তন্ময় হুইয়। কোন কোন সাধক-সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থাদ 
হইতে রুক্তনির্গমের কথা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভক্তি- 
শান্তাদিভাবের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।* অতএব বুঝা যাইতেছে, 
চা শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে 
উপলব্ধিবিয়ে সাধক প্রেমাম্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তনয় হুইয়! 
০ যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে তাহার সহিত মিলিত ও 
শিক্ষা একীভূত হইয়া অছৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। 
শ্রীরামকুষ্খদেবের অলোকসামান্ত সাধকজীবন এ বিষয়ে 

আমাদিগকে অদ্ভূত আলোক প্রদান করিয়াছে । ভাবসাধনে অগ্রসর 
হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাম্পর্দের সহিত 
প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অস্তিত্থ এককালে বিস্বত . 
হুইয়! অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্তদান্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া! 
সর্বভাবাতীত অদ্ধয়বস্তর উপলব্ধি করিবে। কারণ অন্ততঃ ছুই ব্যক্তির ী 
উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোনপ্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পিসি 
কুজাপি দেখা যায় না। 

সত্য । কিন্ত কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, তত ই উহা! আপন গ্রভাৰ 
বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরাধী ভাবকে ক্রমে 
তিরোহিত করে। আবার যখন উহার স্চরধগ্ীিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের 
সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে ূবপরিরৃষ্ট (তুমি? (সেব্য), আমি" 
€ সেবক ) এবং তদুভয়ের মধযগরলীট দাশ্াদি সম্বন্ধ সময়ে সময়ে বিস্বৃত 
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হুইয়া কেবলমাত্র 'তুমি” শব্দ-নির্দিষ্ট সেব্য বস্ততে প্রেমে এক হইয়া অচল- 
ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে । ভারতের বিশিষ্ট আচার্ষগণ বলিয়াছেন 
ভা রি কখনই যুগপৎ “তুমি” “আমি, ও 
বারী অদ্বৈতভাব-.:. তছভযের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করে না। 
রি উহা! একক্ষণে 'তুমি'শবনির্দিষ্ট বস্তর এবং পরক্ষণে 
| 'আমি'-শব্বাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়! থাকে 
এবং এঁ উভয় পদ্ার্থেব মধ্যে সর্বদা ক্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের 
য়ধো একট! ভাবসন্বদ্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। তখন মনে 
হয় যেন উহা! উন্(দি+ক এবং উভ্*দিগের মধ্যগত এ সম্বন্ধকে যুগপৎ 
প্রত্যক্ষ করিতেছে। পবিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া 
যায় এবং উহা! ক্রমে পূর্বোন্ত কথা ধবিতে সক্ষম হয। ধ্যানকালে মন 
এঁরূপে যত বৃত্তিষ্ঠীন হয়, *ঙহ সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অহঙ়্ 
পদার্থকে দুই দিক হইতে ছুই ভাবে দেখিযা, “তুমি” ও “আমি'-রূপ ছুই 

পদার্থের কল্পনা করিযা1! আসিযাছে। 
শাস্তদাস্তাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হুইযা মানবমনকে 
* পূর্বোক্তরূপে অ্বয় বস্তব উপলব্ধি করাইতে কত সাধকেব কতকালব্যাগী 
চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত 
রে রর হইতে হয। শাস্ত্রৰপ আধ্যাত্িক ইতিহাসপ-ঠে 
প্রাবলা-নির্দেশ বুঝা যায, এক এক যুগে এদকল ভাবে এক একটি 
মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল 
এবং উহা দ্বারাই এঁ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের ও তাহাদিগের মধ্যে 
বিরল কেহ কেহ অখণ্ড অথয় ব্র্মবস্বর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা 
ঘায়, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে প্রধানতঃ শাস্তভাবের, পপনিষদিক যুগে 
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শাস্তভাবের চরম পরিপুষ্টতে অছৈতভাবের এবং দ্বান্য ও ঈশ্বরে 
পিতৃভাবের, রামাম্সণ ও মহাভারতের যুগে শাস্ত ও নিফামক্মসংযুক্ত 
দ্বাস্তভাবের, তান্ত্রিযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বদ্ধের কিয়দংশের 
এবং বৈষ্বযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এরূপে অছৈতভাবের সহিত শাস্তাদি 

পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, 
সপ ভারতেতরদেশীয় ধর্মসম্প্রদ্ধায়মকলে কেবলমাত্র শাস্ত, 
ভারত এবং ভারতেতর দাস্ত ও ঈশ্বরের পিতৃভাবসম্বদ্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। 
টা দেখিতে যলাহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়সকলে রাজধি 
সোলেমানের সখ্য ও মধুর-ভাবাত্মক গীতাবলী 

প্রচলিত থাকিলেও, উহার] এসকলের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়! ভিন্নার্থ 
কল্পনা করিয়া থাকে । মুমলমানধর্মের স্ফী-সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও 
অধুর-ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও মুসলমান জনসাধারণ এঁকপে 
- ঈশ্বরোপাসনা কোরানবিবোধী বলিয়! বিবেচন! করে । আবার ক্যাথলিক 
খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের 
পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা! ঈশ্বরের মাতৃভাবের মহিত 
প্রকাশ্যৰপে সংযুক্ত ন! থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পৃজার ন্যায় 
ফলপ্রদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও 
ঝুষণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়গত মাতৃভাবের এ প্রবাহ ফন্তুনদীর ন্তায় অর্ধপথে অস্তহিত 
হুইয়াছে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, কোনপ্রকার ভাবসম্ন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের) 
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প্রতি আরুষ্ট হইলে উহা ক্রমে এ ভাবে তন্ময় হুইয়! বাহ্‌ জগৎ হইতে 
বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়; 
পারত এরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্বসংস্কারসমূহ এ 
বুঝ! যায় পথে বাধাপ্রদান করিয়া! তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় 
্ বহিমূর্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। এজন্য 
প্রবলপূর্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ' ভাবে তন্ময় 
হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়! উঠে না। এরূপ স্থলে 
সে প্রথমে নিকৎসাহ, পরে হতোগছ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্ততে বিশ্বাস 
হারাইয়া বাহান্রগত্তর রূপরসাদ্িভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও 
তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্বিষয়বিমুখতা, প্রেমাম্পদের 
ধ্যানে তন্ুয়ত্ব এধং ভাবপ্র্থত উল্লাই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর 
হইবার একমাত্র পরিম” ।ক বলিয়া! ভাবাধিকারে পবিগণিত হইয়াছে। 
কোন এক ভাবে তন্সয়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া ষিনি কখন অন্তনিহিত 
পূর্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাইঃ সাধকমনের 
অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহ 
করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন_-কত দুঃখে মাশলু- 
৬ জীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, ৬ 
দেখিয় যাহ! মনে হয় তিনিই, শ্রীরামকুষ্ণদেবকে স্বল্লকালে একের পব এক 
করিয়া সকলপ্রকার ভাবে অধুষ্পূর্ন তন্ময়ত্বলাভ 
করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া! ভাবিবেন, এরূপ হওয়া! মনু্যশক্তির 
সাধ্যায়ত্ব নহে। 
ভাবরাজ্যের কুক্মম ততমক'' লাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই 
বলিয়াই কি অবতারগ্রথিত ধর্মবীরদ্দিগের সাধনেতিহাস সম্যক লিপিবদ্ধ 
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হিজীরামক্লীলা প্রসঙ্গ 
ছয় নাই? কারণ তৎপাঠে দেখা! যায়, তাহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে 
টি বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনাদ়্ 
সাধনেতিহাঁস সিদ্ধিলাভের পরে তাহাদিগের ভিতর দিয়! বিষয়বিমুদ্ধ 
লিপিবদ্ধনাথাকা মাঁনবমনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত 
সবক আলোচনা হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান । 
দেখা যায়, অন্তরের পূর্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাত 
করিয়া আপনার উপর সম্যক্‌ প্রভূত্বস্থাপনের জন্য তাহারা সাধনকালে 
যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিষুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাজ্মই 
কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে । অথবা রূপক এবং অতিরঞ্ধিত 
বাক্যসহায়ে এ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 
তদ্দিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহিব করিয়! লওয়া 'আমাদিগের পক্ষে 
এখন স্থুকঠিন হুইয়াছে। কষেকটি দৃষ্টান্তেব উল্লেখ করিলেই পাঠক 
আমাদিগের কথ! বুঝিতে পারিবেন। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ লোককল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্তে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের 
অন্ধ অনেক সময় তপক্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধকাম হুইতে তিনি 
কুফর সে কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্বক একপদদে দণ্ডায়মান 
হইয়া! রছিলেন ইত্যার্দি কথ! ভিন্ন বিরোধী ভাব- 
সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হুইবার জন্য তাহার অস্তঃসংগ্রামের কোন 
বিবরণ পাওয়া যায় ন। 
ভগবান বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিক্ষমণ ও পরে 
ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাহার সাধনেতিহাস 
ভতদূর পাওয়া যায় না। তবে অস্থান্ত ধর্মবীরগণের ভাবেতিহালের 
২৪৮ 


মধুরভাবের সারতন্ব 
যেমন কিছুই পায়! যায় না, তাহার সম্বন্ধে তদ্রপ না হই] এ বিষয্বের 
অল্প হ্বল্ল কিছু পাঁওয়া গিয়া! থাকে । দেখা যায়-_সিদ্ধিপাভে দৃঢ়সন্থলল 
_. হইয়া আহাব সংযমপূর্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল 
এ বির একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং 
রণ অন্তঃপবন নিবোধপুর্ক *আম্ষানক, নামক 
ধ্যানাভ্যাসে সর্ীধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত চিন্তরেব পূর্বসংস্কারসমূহ বিনষ্ট 
করিতে তীহাক্ব মানসিক সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ কবিবার কালে 
্রস্থকার স্থুল বাঁহা ঘটনাব ন্যায় "মারের সহিত তাহার সংগ্রামকাহিনীর 
অবতারণা কর্বিয়াছেন। 
ভগবান ঈশ্লীর সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ 
নাই। তাক্ট্রব ছীদশ বর্ষ পর্যস্ত বযসের কযেকটি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ 
করিয়াই গ্রন্থকার ত্রিংশ সর জন নামক সিদ্ধ সাধুব নিকট হইতে 
তাহার অভিষেক গ্রহণপূর্ক বিজন মরুপ্রদেশে চল্লিশদিনব্যাপী 
ধ্যানতপস্যার কথার এবং এ মকুপ্রদ্দেশে 'শযতান' কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া 
জয়লাভ পূর্বক তথ] হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণ- 
28 সাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অব্নারণা করি 
ছিলেন। উহার পরে তিনি তিন বসব মাঞ্ড 
স্থলশরীরে অবস্থান করিষাছিলেন। অতএব তাহাব ছাদশ বর্ষ হইতে 
জ্রিংশ বৎসর পর্যস্ত তিনি যে কি ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
কোন সংবাদই নাই। 
ভগবান শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীব পারম্পর্য অনেকটা পাওস* 
যাইলেও, তাহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান কবিয়া 
লইতে হয়। 
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শ্রীভীরামকৃকলীলা প্রসঙ্গ 


ভগবান শ্রীচৈতন্তের াধনেতিহাসের অনেক কথ! লিপিবদ্ধ পাওয়া 
যাইলেও, তাহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা প্রীঞ্রাধাকফোর 
প্রীচৈতন্ক সম্বন্ধে প্রণয়বিহারাদি-অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বনিত হওয়ায় 
৮৯০০৯ মানবলাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে 
তত্ব সম্বন্ধে পারে না। একথা কিন্ত অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্মবীর 
শী়ামকৃক্দেব  প্রীচৈতন্য ও তাহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, 
বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুরভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ষতি 
পর্মস্ত সাধকমনে যে যে অবস্থা ক্রমশ: উপস্থিত হইয়। থাকে, সে-সকল 
রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায় ততদূর অতি বিশদভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিম়াছেন। কেবল এ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ 
পরিণতিতে সাধকমন প্রেমাম্পদের সহিত একত্ব শন্ভ'ঘিূর্বক অয় 
বস্ততে লীন হইয়া থাকে-_ এই চরম তবটি তাহারা প্রকাশ করেন 
নাই অথব! উহার সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবস্থা 
বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন । 
শ্রীরামকষ্দেবের অলোকসামান্ত জীবন ও অনৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস বর্তমান 
যুগে আমাদিগকে এ চরম তব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়! জগতের যাবতীয় 
ধর্মসম্প্রদদায়ের যাবতীয় ধর্মভাব যে সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন 
করিয়া থাকে, এ বিষয় সম্যক্‌ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে । তাহার জীবন 
হুইতে শিক্ষিতব্য অন্ত সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাহার কৃপায় 
কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ষে 
প্রসারতা ও সমন্বয়াভাস প্রাঞ্চ হইয়াছে, তজ্জন্ আমরা তাহার নিকটে 
চিরকালের জন্ত নি:সংশয়ে খণী হইয়াছি। 
পূর্বে বর্ন হইয়াছে, মধুরভাই শ্রীচৈতন্তপ্রমুখ বৈঞ্ণবাচার্ধগণের 
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মধুরভাবের সারতত্ব 
আধ্যাত্সিক জগতে প্রধান দান। তাহারা পথপ্রদর্শন না করিলে কখনই 
উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় 
৩ হইক্! তাহাদিগকে শাস্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী 
করিত না। ভগবান শ্রীকুষ্ণের জীবনে বুন্দাবনলীল! 
যে দির্থক অন্চষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে 
বুঝাইতে প্ররয়্াী হইয়াছিলেন। ভগবান শ্ররুষচৈতন্যের অভ্যুদয় না 

হইলে শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত । 
পাশ্চাত্ের অনুকরণে বাহ ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যতুশীল 
| হাসিকগণ বলিবেন, বুন্দাবনলীল! তোমরা যেরূপ 
, ঃস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্িষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া 
এব তোমাদের এতটা হাসি-কান্না, ভাব-মহাভাব সব যে 
শূন্যে প্রতি্িত হইতেছে । বৈষ্বাচাধগণ তদুত্তরে 
রি বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেৰপ বলিতেছি 
পতি উহা যে তন্রপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন 
৪0 কি নিংসংশয় প্রমাণ উপস্থিত কবিতে পার? তোমার 
রি ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুব দ্বার নিস” য় 
/উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যতদিন ন' প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা 
বলিব তোমার সন্দেহই শৃন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই 
কখন তুমি এপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের 
বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য- 
লীলাকে উহ! কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে এ রহস্তণল! 
চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাস্তামের এরূপ 
অপূর্ব প্রেমলীল! যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কাম- 
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গন্ধভীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অগ্ততমের পদাহ্গ হইয়া নিঃস্বার্থ 
সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা! হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে 
শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্িত রহিয়াছে এবং তোমাকে 

লইয়া এরূপ লীলার নিতা অভিনয় হইতেছে। 
ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়! ঘিনি বাহঘটনাৰপ অবলম্বন 
ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি 
শরীবন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্ধের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। 
শ্রীরামকঞ্ণদেব এ লীলার কথা লোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, 
উহ! তাহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্যযুবকদলের কুচিকর হইতেছে 
না, তখন বলিতেন, “তোরা এ লীলার ভিতর 


প কুফর প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ না, 
ভাবেতিহাস ধব না ঈশ্বরে মনের এরূপ টান হইলে তবে 
টিভি তাহাকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা শ্বামী, 
যাহা বলিতেন পুত্র, কুল-শীল, মান-অপমান, লজ্জা-ঘ্বণা, লোকভয়, 


| সমাজ-ভয়-_সব ছাডিষ! শ্রীগোবিন্দেব জন্ত কতদূর 
নন্মত! হইয়া উঠিয়াছিল-_-এঁপ করিতে পারিলে তবে ভগবান লাভ 
হুয়।” আবার বলিতেন, কামগন্ধহীন ন! হইলে মহাভাবময্ী শ্রীরাধার 
ভাব বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীরুষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে 
কোটি কোটি রমণন্থুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ 
হুইত-_তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে 
পারে রে। ্রীকুষের অঙ্গের দিব্য জ্যোতি তাহাদের শরীরকে স্পর্শ 
করিয়া গ্রতি লোমকৃপে যে তাহাদের রমণন্থখের অধিক আনন্দ অন্ভব 
কবাইত 1” 
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»ক্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুষেব নিকট ্রীশ্রীরাধাকফের 
বৃন্দাবনলীলার এঁতিহাসিকত্বসন্বত্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার 
মিথ্যাত্ব-গ্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে 
বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী বাধিক| বলিয়া কেহ কখন 
ছিলেন না--কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিন কল্পনা! করিযাছেন। 
কিন্ত উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে এ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে 
তন্ময় হইতে হইযাছিল, একথা তো মানিস্? তাহা হইলে উক্ত 
সাধকই যে একালে আপনাকে ভূলিযা রাধ। হইয়াছিল এবং 
বুন্দাবন লীলার অভিনয যে এঁবপে স্থুলভাবেও হুইযাছিল, একথা! 
প্রমাণিত হয় 1” 

বাস্তবিক, শ্রীবন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহম্ম আপত্তি 
উত্থাপিত হইলেও শ্রী”্চতন্থপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্ধগণেব দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত 
এবং তীাহাদিগের শু পবিত্র জীবনাবনম্বনে প্রকা।শত মধুরভাবসম্বন্ধ 
চিবকালই সত্য থাকিবে, চিরকালই এ বিষষের অধিকাবী সাধক 
আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিম্বরূপে দেখিয়া 
তাহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইবে এবং এঁ ভাবেব চবম পরিপৃষ্টিতে 
শুদ্ধাদ্বয ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

শ্রীভগবানে পতিভাবারেোরোপ কবিষ সাধনপথে অগ্রসর হওষা স্্রীজাতির 
পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজপাধ্য হইলেও, পুংশরীবধারীদ্িগেব নিকট উহা! 
অস্বাভাবিক বলিষ! প্রতীযমান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদ্দিত 
হুয় যে, ভগবান শ্রীচৈতন্তদেব এপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে 
গ্রবতিত করিলেন। তছুত্তবে বলিতে হয, যুগবতারগণেব সকল কার্য 
লোককল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয1 থাকে । ভগবান শ্রীকষ্ণচৈতন্তের 
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দ্বারা পূর্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্তন এঁজন্তই হুইক়্াছিল। সাধকগণ 
তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি ফরিবার জন্য বহুকাল 
হইতে ৰাগ্র হইয়াছিল, তছ্দিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
০ তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরপ পথে অগ্রসর 
ভাবসাধনে প্রবৃত্ত. করাইতেছিলেন। নতুবা ইঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত 
করিবার কারণ শ্ীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে এ ভাব- 
সাধনে নিযুক্ত হইযা উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 
তাহা নহে। শ্রীরামকঞ্চদেব বলিতেন, হাতীর বাহিরের দাত যেমন 
শক্রকে আক্রণের জন্য এবং ভিতরের দাত খাছ চর্ণ করিয়া নিজ শরীর- 
পোষণের জন্য থাকে, তদ্রপ শ্রীগৌবাঙ্ষের অন্তরে ও বাহিরে ছুই প্রকার 
ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরেব মধুরভাবসহাযে তানি লোক কল্যাণ- 
সাধন করিতেন এবং অন্তরের অছৈতভাবে প্রেমেব চরম পবিপুষ্টিতে 
্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়! স্বযং ভূমানন্দ অশ্তরভব করিতেন।” 
পুরাতত্ববিদ্গণ বলেন, বৌদ্ধযুগেব অবসানকালে দেশে বজ্বযানরূপ 
মার্গ এবং এ মতের আচার্ধগণের অভয় হইয়াছিল। তাহার! গ্রচাব 
-করিয়াছিলেন- নির্বাপপ্রয়ামী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় 
হুইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশৃন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা” 
নামক দেবী তাহার সম্মুথীন হইয়া তাহাকে এপ হইতে না দিয়া 
নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্ুল শরীররূপ ভোগায়তনের 
উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সুক্্শরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিরজ সর্ব 
ভোগন্থখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়! থাকেন। স্থুলবিষয়ভোগ- 
ত্যাগে ভাবরাজ্যে হুক্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগন্থথগ্রাপ্থিরপ তাহাদিগের 
প্রচারিত মত কালে বিরুত হুইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থুলভোগন্থখপ্রাপ্তিকে 
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ধর্মাহষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাঝ! বৃদ্ধি 


করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্তদেবের 


তৎকালে দেশের 
জা আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ এসকল 


ও চৈতন্য বিকৃত বৌদ্ধধর্মমত অবলম্বন করিয়া! নানা সম্প্রদায়ে 
না ৪ রর বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে 


তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদস্বার 
সকাম পুজা ও উপাসনা ছারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগন্থখলাভরূপ 
মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার এইকালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে ভাবসহাযে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের প্রযাসী হইযা পথের সন্ধান 
পাইতেছিলেন না। গবান শ্রীচৈতন্ত নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া 
অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাঁগ্যের আদর্শ এসকল সাধকের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। পবে শুদ্ধ পবিত্র হইয। আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়! ঈশ্বরকে 
পতিরূপে ভজনা কাবলে জীব যে হুক ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দ- 
লাভে সত্য সত্য সমর্থ হয, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়! গেলেন এবং 
শ্ুলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকট ঈশ্বরেব নামমাহাত্মা প্রচার করিয়া 
তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীতনে নিযুক্ত কবিলেন। এরূপ £ গভ্র্ট 
লক্ষ্যবিচ্যুত বহুলবিক্ৃত বৌদ্ধসম্প্রদাযসকল তীহার কৃপায় পু দয় 
আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হুই্যাছিল। বিরুতবামাচার-অনুষ্ঠানকারীর 
দ্বলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাহাব বিরুদ্ধাচরণ করিালও পরে তাহার 
অনৃষ্টপূর্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণ ত্যাগশীল হইয়া নিষ্কামভাবে 
পূজা করিয়! শ্রীশ্ীজগন্মাতার দর্শনলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। 
ভগবান শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে 


যাইয়া সেইজন্ত কোন কোন গ্রন্থকার ম্প্ই লিখিয়াছেন, তিনি 
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প্ীপ্ীরামকর়ম্লীলা প্রস্ক 


অবতীরশ হইবার কালে শূন্তবাদী বৌদ্বসম্প্রদায়সকলগ আনন্গ প্রকাশ 
করিয়াছিল।* 
সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা! শ্রীকুষ্ষই একমাত্র পুরুষ-_এবং জগতের স্কুল 
লুষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণেব প্রত্যেকেই তাহার মহাভাবময়ী 
প্রকৃতির অংশসভূত-_অতএব, তাহার স্ত্রী। সেজন্ত 
মধুরভাবের শু পবিভ্র হইয়! জীব তাহাকে পতিবপে সর্বাস্তঃক রথে 
টি ভজন কবিলে তীহার কপায তাহার গতিমুক্তি ও 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়-_ ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত 
মধুরভাবেব স্থল কথা । মহাভাবে সর্বভাবের একত্র সমাবেশ । প্রধানা 
গোপী শ্রীরাধ! সেই মহাভাবস্বকপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে 
মহাভাবাস্তর্গত অন্তর্ভাববকলের এক, ছুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী | 
স্থতবাং ব্রজগোপিকাগণেব ভাবান্ুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া! সাধক 
এসকল অন্তর্তাব নিজাযন্ত করিতে সমর্থ হয এবং পবিশেষে মহাভাবোখ 
মহানন্দের আভাসপ্রাঞ্ধ হইযা ধন্য হইয়া থাকে । এঁবপে মহাভাব- 
শ্বব্ূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবানুষ্ঠানে নিজ হুখবাঞ্ছ৷ এককালে পরিত্যাগ 
করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে শ্রকৃষ্ণের সুখে স্থখী হওয়াই এই 
পথে সাধকের চরম লক্ষ্য । 


রঃ “চৈতন্তমঙ্গল' গ্রস্থ দেখ। 

1 কৃষ্ণস্ত সথে পীডাশঙ্কয়া নিমিষস্তাপি অসহিফুতাদিক" যত্র স রাচে। মহাভাবঃ। 
কোটিব্রঙ্গাগ্ুগতং সমস্তহ্থথং যন্ত মুখস্ত লেশোহপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃত- 
ছঃখনপি বন্ত দুঃখন্ত লেশো! ন ভবতি এবন্ুঁতে কধস*যোগবিয়োগয়োঃ স্থখছুঃখে যত! ভবতঃ 
সঃ অধিরূঢঃ মহাভাবঃ। অধিবঢস্তেব মোদন মাদন ইতি দো রূপৌ ভবতঃ। ইত্যার্দি-- 
প্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভক্তিগ্রস্থাবলী 
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মধুরভাবের সারতত্তব 
সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক-নাধিকারা পরস্পরের প্রতি প্রেম, 
জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভষ প্রভৃতি নান] বিষষের দ্বারা নিয়মিত 
হইয়া থাকে । এঁকপ নাধক-নাক্ষিকা এঁসকলের 
টব সীমাব ভিতরে অবস্থানপূর্বক নানা কর্তব্যাকর্তব্যের 
ঈশ্বরে আরোপ প্রতি লক্ষ্য রাখিষ! পবম্পবেব সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব 
করিতে ঠইবে ত্যাগম্বীকাব কবিষা থাকে । বিবাহিতা নাষিক! 
সামাজিক কঠোর নিষমবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক 
সময নাষকের প্রতি নিজ (প্রমসন্বদ্ধ ভুলিতে বা হাস করিতে সঙ্কৃচিত হয় 
না, স্বাধীন! নাধিকাব প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যবপ | প্রেমেব প্রাবলো 
এঁকপ নাধিকা৷ ম্বনেক সময এঁসক | নিষমবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং 
সমাজপ্রদত্ত নিজ সান্নাজিক অধিকারেব সর্বন্ব ত্যাগপূৰক নাযকেব সহিত 
সংযুক্তা হইতে কুন্ঠিত হয না। নৈষ্ণবাচাষগণ এপ সবগ্রাসী প্রেমস্বন্ধ 
ঈশ্বরে আরোপ করিতে »'বককে উপদেশ কবিষাছেন এবং বুন্দাবনাধীশ্বরী 
শ্রীরাধা সেইজন্যই আযান ঘোষেব বিবাহিত! পত্রী হইযাও শ্রীকষ্ণপ্রেমে 
সর্বন্বত্যাগিনী বলিঘা বণিত হইযাছেন। 
বৈষ্ণবাচার্গণ মধুরভাবকে শাণ্তাদি অন্য চারিপ্রকাব ভাবের সারসম্ট 
এবং ততোধিক বলিষা বর্ণনা কবিযাছেন। কাবণ প্রেমিকা নাষি 
ক্রীতদাসীব ন্যাষ প্রিষের সেবা করেন, সখীব ন্যাষ 
মধুরভাব অন্য সর্বাবস্থায তাহাকে স্থপরামর্শ দানপূবক তাহার 
সক তাবেদক আনন্দে উল্লসিতা ও ছুঃখে সমব্দেনাযুক্তা হুযেন, 
মাতার ন্যাষ সতত তাহাব শরীবমনেব পোষণে এবং 
কল্যাণকামনায নিষুক্তা থাকেন এবং এঁৰপে সর্বপ্রকাবে আপনাকে 
ভুলিয়া প্রিয্লতমের কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্বক তাহার মন অপূর্ব 
২৫৭ 
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জীভ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


শান্তিতে আধুত করিয়া থাকেন। যে না্িকা এক্ূপে প্রেমভাবে 
আত্মবিস্বত হই! প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্বতোভাবে নিবন্ধটি 
হইয়া থাকেন, তাহার প্রেমই সবশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া 
ভক্তিগ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। স্থার্থগন্ছুষ্ট অন্য সকল প্রকার গ্রে 
সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তভূর্ত হইয়াছে । সমপরসাশ্রেণীভুক্তা 
নায়িকা প্রিয়ের স্থখেব স্তায় আত্মন্থখের দিকে ও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং 
সাধারণীশ্রেণীভূক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মন্থথের জন্য নায়ককে প্রিয় 
জান করে। 
বিষয়ন্থখ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে 
শ্রুষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সাধকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও 
নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীচেতন্তদেখ তৎকালে দেশের 
ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়ামী হইয়াছিলেন। ফলে তৎকালে 
তীয় ভাব ও উপদেশ পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন 
সমাজবন্ধনে আনিয়! জাতিবহিভূতিদিগকে ভগবদ্ক্তরূপ জাতির অন্তভূর্তি 
করিয়া! এবং সর্বসম্প্রদায়ের গোচবে ত্যাগবৈরাগ্ের পবিজ্র উচ্চাদর্শ ধারণ 
করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে-_ 
সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসন্ভৃত “অষ্ট 
শ্ীচৈতন্ত মধুরভাব-. সান্বিকবিকার”* নামক মানসিক ও শারীরিক 
ডিন বিকারমমূহ ্রীশ্রীজগতস্বামীর তীব্র ধ্যানান্ুচিন্তনে 
করিয়াছিলেন পবিভ্রচেতা সাধকের সত্য সত্যই উপস্থিত হইয়। 
থাকে, শ্রীচৈতন্তের অলৌকিক জীবনসহায়ে একথা 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া বৈষ্বসম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাৰ তৎকালে 
* যেচিত্বং তনু ক্ষোভয়স্তি তে সাস্বিকাঃ। তে অষ্টোস্তস্ত স্বেদঃ রোমাধবরতো 
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মধুরভাবের সারতত্ব 
অলঙ্কারশান্্রকে আধ্যাত্মিক শাস্্সকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, 
কুবাক্যসকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে ব্ঞ্রিত করিয়৷ সাধকমনের 
উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল এবং শাস্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্ত- 
পরিহ্র্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া 
লইয়, তন্লিমিস্ত এবং তাহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়! 
তাহার সাধনপথ স্থগম করিয়। দিয়াছিল। ' 
পাশ্চাত্যযশিক্ষা প্রাপ্ত বতমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব 
পুংশবীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদ্বশ বলয়! প্রতীত হইলেও 
বেদাস্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্ধাবিত 
টা ". হইতে বিলঙ্গ হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই 
সাধকেব কল্যাণকৰ বনুকালাভ্যাসে মানব-মনে দু সংস্কারবপে পরিণত 
৪ নি হয় ?ব" জন্মজন্নাগত এঁবপ সংস্কাবসকলের জন্যই 
মাণ এক অদ্য় ব্রহ্মবস্তর স্থলে এই বিচিন্ত্র জগৎ 
দেখিতে পাইয়া থাকে । ঈশ্ববান্ুগ্রহে এই মুহুর্তে যদি সে জগৎ নাই 
বলিয়া ঠিক ঠিক ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দগ্ডেই উহা তাহার 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণেব সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তহিত হইবে । জগৎ আছ 
ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয় 
আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুকষভাবাপন্ন হইয়া রহিযাছি এবং অন্থে স্ত্রী 
বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়1 বহিয়াছে। আবাস, মানবহ্থায়ে 
এক ভাব প্রবল হইয়া অপব সকল বিপবীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং 
ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরেব প্রাতি মধুস 
বেপথু-বৈবর্যাশ্রগ্রলয়াঃ ইতি । তে ধুম“যিতা৷ জলিতা দীপ্ত উদ্দীপ্তা সুদীপ! ইতি পঞ্চবিধা 
যথোত্বরনুখদা স্থাঃ।--আকরগ্রন্থ 
৫৯ 


ীপ্রীরামকৃষ্লীলাগ্রসঙ্ 


ভাব সম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্ত 
সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাহিত করিবার চেষ্টাকে বেদাস্তবিৎ 
অন্ত কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ ক্টকের অপনয়নের চেষ্টার স্ায় বিবেচনা 
করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনন্ব্ূপ “আমি 
দেহী” বলিয়া! বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে “আমি পুরুষ বা স্ত্রী” বলিয়া 
সংস্কারই সর্বাপেক্ষা গ্রবল। শ্রাভগবানে পতিভাবারোপ করিয়! “আমি 
স্বী' বলিয়! ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্থ ভুলিতে সক্ষম 
হইবার পরে, "আমি স্ত্রী” এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া 
ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহ! বলা বাহুল্য । 
অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি 
নিকটেই উপস্থিত হইবেন, বেদান্তবাদী দার্শনিকেব চক্ষে ইহাই 
সর্বথা প্রতীয়মান হয়। 
প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওযাই সাধকের চরম 
লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ 
শ্ীষতীর ভাব প্রাপ্ত. বর্তমানে উহা অস্বীকারপূর্বক সরীভাবপ্রান্তিই সাধ্য 
সহওয়াই মধুরভাৰ- 
সাধনের চরম লক্ষ্য. এবং মহাভাবময্ষী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের 
পক্ষে অসাধ্য বলিয়] প্রচার করিলেও উহ্বাই সাধকের 
চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও 
ভ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিচ্যমান নাই, কেবলমাত্র 
পরিমাণগত পার্থক্যই বর্তমান । দেখা যাষ, শ্রীমতীর ন্যায় সখখীগণও 
সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত 
সশ্মিলনে শ্ীকফ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়, তাঁহাকে স্থখী 
করিবার জন্তই শ্ীত্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্বদা যত্ববতী। আবার 


২৬৩ 


মধুরভাবের সারতত্ব 

দেখা যায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের 
প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিতুঠ্নির জন্য পৃথক পৃথক ্রীকুষ্ণবিগ্রহের সেবাক় 
প্ীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া! সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই-_আপনার্দিগকে 
রাধ্স্থানীয় ভাবিতেন বলিষাই যে তীহাবা এক্ধপ কবেন নাই, একথাই 
উহাতে অন্থমিত হয়। 

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের ধাহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে 
চাহেন, তাহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোন্বামিপার্দ- 
গণের গ্রন্থসমশ্গে এবং শ্ররীবিদ্ভাপতি-চণ্তীদাস প্রমুখ বৈষ্ণবকবিকুলের 
পূর্বরাগ, দান, মান গু মাথুব-সন্বস্ধীয পদাবলীসকলের আলোচনা 
করিবেন। মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়! ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব 
চরমোৎকর্ষ লাভ কর থাছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিষাই 
আমরা উহার সারাংশেব সংক্ষেপে আলোচন। করিলাম । 


২১ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ঠাকুরেব মধুরভাব-সাধন 


ঠাকুরের একাগ্রমনে যখন যে ভাবের উদয হইত, তাহাতে তিনি 
কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া! যাইতেন। এ ভাব তখন তাহার মনে 
পূর্ণাধিকাৰ স্থাপনপূর্বক অন্ত সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার 
শরীরকে পরিবন্তিত করিয়া উহার প্রকাশান্ুরূপ যন্থ করিয়! তুলিত। 
বাল্াকাল হইতে তাহার এঁবপ স্বভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং 
দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন কবিবার কালে আমরা এ বিষয়ের নিত্য পরিচয় 
পাইতাম । দেখিতাম, সঙ্গীতাদি অবণে বা অন্য 
বাল্যকাল হইতে কোন উপায়ে তাহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইলে 
ঠাকুরের মনের 
ভাবির যদ্দি কেহ সহসা অন্ত ভাবের সঙ্গীত বা কথা আর্ত 
আচরণ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অন্ভব 
করিতেন । এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবুত্তিসকলের 
সহসা গতিরোধ হওযাতেই যে তাহার এপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা 
বলা বাছল্য। মরহামুনি পতঞ্জলি এক ভাবে তবঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে 
সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভক্তিগ্রস্থসকলে এ 
সমাধি ভাবসমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অতএব দেখা! যাইতেছে, 
ঠাকুরের মন এঁরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল। 
সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাহার মনের পূর্বোক্ত স্বভাব 
এক অপূর্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, এককালে 
৮৬২ 


“ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন 
পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অ 
তাহার মন অবলম্বন করিতেছে না, কিন্তু কোণিত ন্ইয়াছে। স্বামী 
ভাববিশেষণ না এ ভাবের চরম সীমায় উপনীঙখাছেন_ ঠাকুরের এবার 
হুইলে, 2 আভাস পর্ধস্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে 
অবলম্বন করিযাই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। 
১৮১ রা ৃষ্টাস্তম্ববপে বলা যাইতে পারে যে, দাশ্তভাবের 
শ্ভাবের কিবপ চরম সীমায উপস্থিত ন! হওয়া! পর্যন্ত তিনি মাতৃ- 
পরিবর্তন হয ভাবোপলন্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই , আবার 
য় চরমোপলব্ধি না করিযা! বাৎসল্যাদদি ভাবসাধনে প্রবৃত্ত 
মাতৃভাবসাধনীহাল সাধনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা কবিলে এপ 
হন নাই। উ 
সর্বত্র দৃষ্ট হয় ্বাগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরেব মাতৃভাবের অন্থধ্যানে 
্রাহ্মণুর আতের য' তীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ স্ত্ীমৃক্তিসকলে 
পূর্ছিল। জ তখন তিনি শ্রীশ্বীজগদস্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্ণীকে দর্শনমাত্র তিনি 
ঠাকুরের সধুরঞ্জন | কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং সময় সময় 
ভাল নাখিত স্টল বালকের ন্তায ক্রোভে উপবেশনপূর্ব তাহার হন 
দূ্দিয়াছিলেন, তাহাব কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে 
্বীধন।এইকালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আখিষ্ট 
[জনো। সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে ঠাকুব বলিতেন, এ ভাব 
গ না এবং এ ভাব সংবরণপূর্বক মাতৃভাবের ভজনসকল 
ঠাকে অভরোধ করিতেন । ব্রাঙ্ষণীও উহাতে ঠাকুরের 


|] 







প্র 
আরম্ভ কব্রিতেন, অথবা বর. 
। ক্র গভীরোচ্ছাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতা্ 
ষধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু গতি 
'ভাবের ঘরে চুরি” যে তাহার মনে বিন্ুমাত্ত কোনকালে ছিঃ কৰিতেন। 
উহাতে বুঝিতে পারা যায়। [বের কথা। 
উহার কষেক বৎসর পবে ঠাকুরের মন কিৰপে পি না" একথা 
বাৎসলাভাবসাধনে অগ্রসব হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠ; 
বলিয়াছি। অতএব মধুরভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া বিতিত হইয়া 
অনুষ্ঠানে বত হইয়াছিলেন, সেইসকল কথা আমরা এখন ককে ইতিপূর্বে 
হইতেছি। উনি যেসকল 
ঠাকুরের জীবনালোচন! করিলে দেখিতে পাওয়া ফ্লায়, বলিতে প্রবৃত্ত 
“নিবক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রপ অবস্থাপন্ন। 
করিয়! আজীবন শাস্তরমর্ধাদা রক্ষা আমবা! যাহাকে 
১4৭ আসিষাছেন। গুরুগ্রহণ করিবার * হইলেও কেমন 
নাই। উহাতে যাহা নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যেসশ কবিয়া। চলিয়া 
নিহিত বত হইযাছিলেন, সে সকলও কখনং পূর্বে কেবলমাত্র 
,হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল । “ভাবের ঘরে চুরি' কল সাধনাস্ষ্ঠানে 
পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে এঁবপ হুইয়ডিহী” নিরর৫থক 
পরিচয় উহাতে স্পষ্ট পাওযা যায়। ঘটনা এপ হা , এবং ঠাকুর 
কারণ শাস্্সমূহ এভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে, একথা চব্রজরমণীর ভাবে 
বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সত্ষবোধ এককালে 
উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইযা পরে "শান্ত আখ্যা প্রংইয়] গিয়াছিল। 
যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্নির্দিষ্ট উপলব্ধিসকন্দেনি ছয় মাসকাল 
২৬৪ 
বিচিত্র সমাবেশের 


ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন 


হওয়ায় শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । স্বামী 
শ্রীবিবেক্ানন্দ একথা নির্দেশ কবিয়া বলিয়াছেন_ঠাকুরের এবার 
নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ শীন্্রসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত 
করিবার জন্য । 
 ৬শাস্মর্ধাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্স্ববপে আমর! এখানে 
বিশেষ বিশেষ ভাবেব প্রেবণায় ঠাকুবের নানা বেশগ্রহণেব কথাব উল্লেখ 
াহার স্বভাবতঃ. করিতে পাবি। উপনিষদমুখে খধিগণ বলিযাছেন__ 
শান্ত্রমযাদা রাখার 'তপসো ব্যাপালিঙ্গীৎ”* সিদ্ধ হ ওযা যাষ না । ঠাকুবের 
৮৮ জীবনেও দেখিতে পাওযা যায, তিনি যখন যে 
ভাবসাধনে নিযুক্ত হুইযাছিলেন তখন হৃদযেব 
প্রেরণীষ প্রথমেই সেই ভাবাস্টকৃল বেশভূষা বা বাহ্‌ চিহ্ৃলকল ধাবণ 
করিয়াছিলেন । যথা! ওঠোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত, 
বিভূতি, সিন্দ'র ও কদ্রাক্ষাদি ধাবণ করিযাছিলেন ১ বৈষ্ণবতস্ত্রোক্ত 
ভাবসমূহের সাধনকালে গুরু-পবম্পন্বাপ্রসি্ধ ভেক বা তদন্কৃল বেশ গ্রহণ 
করিয়া শ্বেতবস্ত্, শ্বেতচন্দন, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত 
(রমষনিণের সহিত )। বেদান্তোক্ত অছৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিষ! শিখ+নুত্র 
ঠাকুরের সখীভাবে 
আচিবণ কাষায ধাবণ কবিষাছিলেন, ইত্যারদি। আবার পুংত - 
ালে তিন্তি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, 
বলিয়া এতদূর নিচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভ্ষায আপনাকে 
ভাব রক্ষা করিক্তিত হয়েন নাই। ঠাকুব আমার্দিগকে বারংবাব শিক্ষা 
যুক্ত মখুরের ক দ্বণাঁ, ভয় ও জন্মজন্নাগত জাতি-কুল-শীলার্দি অষ্টপাশ 
ভবনে উপস্থিত হুং, ৩২।৪-_সঃ |সেব লিঙ্গ বা চিহ্ন (থা, টগবিকাদি ) ধাবণ ন 


« গুকভাব_ক্তা স্বাবা আত্মদশন হয় না। 
৬৫ 
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ত্যাগ না করিলে কেহ কখন ঈশ্বরলাভ করিতে পাবে না। এ শিক্ষা 
তিনি ত্বয়ং আজীবন কায়মনোবাকো কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা 
সাধনকালে তাহার বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরস্ত করিয়! প্রাতি 
কার্ধকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । 
মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষাঁধারণের 
জন্য ব্যস্ত হুইয়৷ উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুবামোহন তাহার এরূপ 
অভিপ্রায় জানিতে পাৰিয়া কখন বহুমূলা বারাণসী 
ঠা শাডি এবং কখন ঘাগরা, ওডনা, কাচুলি প্রভৃতির 
ছার! তাহাকে সজ্জিত করিয়া] স্থখী হইয়াছিলেন। 
আবার 'বাবা'র রমণীবেশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর টাচর 
কেশপাশ (পর্চুলা) এবং এক স্থট্‌ স্বর্ণালঙ্কারেও তাহাকে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তন্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান মথুরের 
এরূপ দান ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তর্দিগকে 
অবসর দিয়াছিল , কিন্ত ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র 
মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষে অগ্রসব হইয়াছিলেন। 
ধুরামোহন “বাবার পরিতৃপ্তিতে এবং ভিনি যে উদ্থীঃ নিরর্থক 
করিতেছেন না এই বিশ্বাসে পরম স্বখী হইয়াছিলে ; এবং ঠাকুর 
এরূপ বেশতৃষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির (প্রেমেকলোলুপা! ব্রজরমণীর ভাবে 
ক্রমে এতদূর মগ্র হইয়াছিলেন যে, তাহার আপনাতে প্রুষবোধ এককালে 
অন্তহিত হইয় প্রতি চিন্তা ও বাকা রমণীর স্থায় হইয়া গিয়াছিল। 
ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবসাধনকালে তিনি ছয় মাপকাল 
রমণীর বেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরু-_উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের 


১৬১১০, 


ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন 
কথা আমরা অন্তত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশ্র উদ্দীপনায় 
তাহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্ত 
এ ভাবের প্রেরণায় তাহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী 
এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে এককালে 
এব ডি ললনা-ন্ললভ হইয়] উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা 
স্্ীজাতির শ্যায় হওয়া করিতে পারে নাই। কিন্ত এপ অসম্ভব ঘটন]। যে 
এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও 
হৃদয় উভয়ের নিকটে বনুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন- 
কালে আমরা অনেন্বার তাহাকে বঙ্গচ্ছলে আ্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে 
দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সবাঙ্ষসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা 
দেখিয়া! আশ্চর্ববোধ করিতেন । 
ঠাকুর এই সময়ে কখন খন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটাতে 
যাইয়৷ শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনার্দিগের সহিত বাস কবিয়াছিলেন। 
অন্তঃপুরবাদিনীর! তাহার কামগন্ধহীন চরিজ্রের 
মখুরের বাটীতে সহিত পরিচিত থাকিয়] তাহাকে ইতিপূর্বেই দেবতা- 
রমণীগণের সহিত পা রম 
ঠাকুরের সধীভাবে. সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন তাহার আীহ- 
আচবণ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্লেহ ও পরিচর্যা. 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে তাহারা আঁপনাদিগের অশতম 
বলিয়! এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহার সম্মুখে নজ্জাসক্কোচাদি 
ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, 
যুক্ত মখুরের কন্তাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী একালে জানবাজ*ন 
ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি এ কন্যার কেশবিন্তাস ও বেশতৃষাদি 


* গুরুভাব- পূর্বার্থ, "“ম অধ্যায়। 
২৬৭ 
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নিজহন্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তরঞনের নানা উপাক্ 
তাহাকে শিক্ষাপ্রধ্ধানপূর্বক সথীর স্তায় তাহার হস্তধারণ করিয়! লইয়া 
যাইয়া খ্বামীর পার্থে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “তাহার! 
তখন আমাকে তাহাদ্িগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া! কিছুমান সম্কুচিতা 
হইত না!” 
হৃদয় বলিত-__“এরূপে রমণীগণপরিবৃত হুইয়া থাকিবার কালে 
ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া! লওয়া তাহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের 
পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুরবাবু একালে একসময়ে 
পা আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়! জিজ্ঞাস! করিয়া- 
দুঃসাধ্য হইত ছিলেন “বল দেখি, উহ্াদ্িগের মধ্যে তোমার মামা 
কোনটি? এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবা 
করিয়াও তখন আমি তীহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্খরে 
অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যুষে সাজি হস্তে লইয়া! বাগানে 
পুষ্পচয়ন করিতেন- আমরা এ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, 
চলিবার সময় রুমণীর স্তায় তাহার বামপদ প্রতিবার ন্বত: অগ্রসর 
চহইতেছে। ব্রাহ্ষণী বলিতেন-__-'তীহারা এরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে 
তাহাকে (ঠাকুরকে ) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী 
" ব্লাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে । পুষ্পচয়নপূর্নক বিচিত্র মাল৷ গাথিয়া 
তিনি এইকালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন 
এবং কখন কখন শ্রীশ্রীঙ্গগদস্বাকে এরূপে সাজাইয়৷ ৮কাত্যায়নীর নিকটে 
ব্রজ্মগোপিকাগণের স্তায় শ্ররুষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সককুণ 
প্রার্থনা করিতেন ।” 
এরপে শ্রশ্রীগদদ্বার সেবা-পূজাদি সম্পাদনপূর্বক শ্রীরুষ্র্শন ও 
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তাহাকে স্বীয় বল্পভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন অনন্তচিত্তে 
পীশ্রীযুগন্পপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ 
রর প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত 
শারীরিক বিকারসমূহ করিয়াছিলেন । দিবা কিবা বাত্রি, কোনকালেই 
তাহার হৃদযে সে আকুল প্রার্থনাব বিরাম হইত না 
এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রস্থত নৈরাশ্য আসিয৷ তাহার হৃদযকে 
সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে এ প্রার্থনা 
আকুল ক্রন্দনে এবং এ প্রতীক্ষা উন্মন্তের ন্যায় উতৎ্কঠা ও চঞ্চলতায় 
পরিণত হইয়া] তাহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন কবিযাছিল। আর 
বিরহ ?__নিতান্ত গ্রিয়জনের সহিত সবদা সবতোভাবে সম্মিলিত হইবার 
অসীম লালসা নান্গ বিস্ববাধায প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবেব হদয মন-মথনকরী 
শরীরেক্জ্রিয়বিকলকরী যে অবস্থা আনযন করে, সেই বিরহ? উহা! 
তাহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিান মানসিক বিকারবূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত 
হুইয়াই উপশাস্ত হয নাই, কিন্ত সাধনকালের পূর্বাবস্থায অনুভূত নিদারুণ 
শারীরিক উত্তাপ ও জালাব্ূপে পুনবায আবিভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের 
শ্রীমুখে শুনিয়াছি-্রীরুষ্চবিবহেব প্রবল প্রভাবে এইকালে তাহার 
শরীরের লোমকুপ দিষা সমষে সমযে বিন্দু বিন্দু রক্তনিগমন হইত, দেহে 
গ্রন্থিমকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদষেব অসীম যন্ত্রণায় 
ইন্ট্রিয়গণ স্ব স্ব কার্ধ হইতে এককালে বিরত হওযায দেহ কখন কখন 
মৃতের ন্তায় নিশ্টেষ্ট ও সংজ্ঞাশৃন্ত হইযা পরিয! থাকিত। 
দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা প্রেম বলিতে এক দেহের 
প্রতি অন্ত দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি । অথবা বু চেষ্টাব ফলে স্থুণ 
দবহবুদ্ধি হইতে কিঞিন্মাত্র উতর উঠিঘা যদি উহ্বাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে 
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প্রকাশিত গুণসম্টির গ্রতি আকর্ষণ বলিয়া অচ্গভব করি, তবে "অতীন্ত্রিয় 
প্রেম” বলিয়া উহার আখ প্রদ্ধানপূর্বক উহার 
ঠাকুরের অতীন্্রিষয সহিত কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত 


প্রেমেব সহিত 


দান আমাদিগের এ অতীন্দিয় প্রেম যে স্থুল দেহবুদ্ধি ও 
বিষয়ক ধারণার নম্র ভোগলালসাপবিশুন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব 
হাক হয় না। ঠাকুবের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ 


অতীন্তরিয় প্রেমের তুলনায উহ্থা কি তুচ্ছ, হেয় ও অস্তঃসারশৃন্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হয় 
ভক্তিগ্রস্থসকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্ববী শ্রীমতী বাধারাণীই 
কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমেব পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষপূরক উহ'র 
পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিযা! গিয়াছেন।' লঙ্ঞা স্বণ1 ভয় 
পানী ছ)ডিয়া, লোকভয় সমাজভয় পবিত্যাগ করিয়া, জাতি 
তক্তিশান্্েরে কথা কুল শীল পদমর্যাদা ও নিজ দেহ-মনের ভোগস্থখের 
রুথা সম্পূর্ণভাবে বিস্বত হইয়া ভগবান শ্ররুষ্চের 
স্থখেই কেবলমাত্র আপনাকে স্থুখী অন্ভভব করিতে তাহার ন্যায় দ্বিতীয় 
ৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী 
রাধারাণীর কূপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান শ্রীকচের দর্শনলাভ জগতে কখন 
সম্ভবপর নহে, কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকু্ণ শ্রীমতীর প্রেমে 
চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া! তাহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের 
মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমভীর কামগন্ধহীন প্রেমের অন্থরূপ ব 
তঙ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে 
এবং মধুরভাবের পূর্ণ মাধূর্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশান্তের 
পূর্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা! যায়। 
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ব্রজেশ্বরী শ্রমতী রাধাবাণীর প্রেমের দিব্য মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ 
পরমহংসাগ্রণী শ্রীশ্ুকদ্দেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দাবা বহুশঃ গীত 
হইলেও, ভারতের জনসাধারণ উহা? কিরূপে জীবনে 
বাতি উপলব্ধি করিতে হুইবে, তাহ! বন্ৃকাল পর্যস্ত বুঝিতে 
বুধাইবার জন্তু পারে নাই। গোৌঁভীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা 
বর নন্র বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত 
হইয়া একাধারে বা একশরীবাবলম্বনে পুনবায় 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌবৰপে প্রকাশিত 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আবির্ভূত 
শ্রীভগবানের এ ৩পূর্ণ বিগ্রহ । শ্রীকুষ্প্রেমে রাধাবাণীর শরীরমনে 
যেসকল লক্ষণ প্রন্কাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌবাঙ্দেবের 
সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমেব প্রাবলো আবিভূতি হইতে দেখিযাই 
গোস্বামিগণ তাহাকে খমতী বলিষ! নির্দেশ করিষাহিলেন। অতএব 
শ্গৌবাঙ্গদেব যে অতীন্দ্রিয প্রেমাদর্শের দ্বিতীয দদ্টাস্তস্থল, একথা! বুঝা! 
যায। 
শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিযা ঠাকর 
এখন তদগতচিত্তে তাহার উপাসনায প্রবৃত্ত হইযাছিলেন এবং তাহ 
প্রেমঘনমৃতিব ম্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয। তাহার শ্রীপাদপন্সে 
হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়া- 
ঠাকুরের শ্রীমতী. ছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর 
ও দর্শনলাভ দর্শনলাভে কৃতার্থ হুইয়াছিলেন। অন্যান্ক দেব- 
দেবীসকলেব দর্শনকালে ঠাকুর ইতিপূর্বে যেক্প 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দ্শনকালেও সেইরূপে এ মৃত নিজাক্কে 
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অন্মিলিত হুইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
“ভ্ীরুফপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিভ্রোজ্জল মৃত্তির মহিমা ও মাধুর্য 
বর্ণনা করা অসম্ভব । শ্রমতীব অঙ্গকাস্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরমকলের 
স্ঠায় গৌরবর্ণ দেখিযাছিলাম।” 
উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুব কিছুকালেব জন্য আপনাকে শ্রমতী 
বলিষা নিরন্তর উপলব্ধি কবিযাছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূতি ও 
চবিত্রেব গভীব অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ 
ঠাকুরের তী এককালে হাবাইযাই তাহার এপ অবস্থা উপস্থিত 
বলিষ! অনুভব ও হইয়াছিল। স্থতরাং একথা নিশ্য বলিতে পারা 
যায় যে, তাহাব মধুবভাবোখ ঈশ্বর এখন পরিবর্ধিত 
হুইয। শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমান্নৰপ সুগভীর হইযা' দীডাইয়াছিল। 
ফলেও এঁবপ দেখা গিয়াছিল। কাবণ পৃবেক্ত দর্শনেব পর হুইতে 
শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তীহাতেও মধুরভাবের 
পবাকাষ্ঠাপ্রস্থত মহাভাবের সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হুইযাছিল। 
গ্রোস্বামিপাদগণেব গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শাবীরিক লক্ষণ- 
ল্লকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈববী 
ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শান্্রজ্ঞষ সাধকেরা ঠাকুরের 
শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় এসকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া 
স্তপ্তিত হইয়া! তাহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন 
শহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন-_- 
“উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব 
বলে, একথা ভক্তিশান্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা 
ভাবে দিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর 
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দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র এপ্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ 
প্রকাশ ।* 

শ্ীরুষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণা ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকুপ হইতে 

রক্তনিগমনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ কবিয়াছি__উহ1 মহাভাবের 

পরাকাষ্ঠায এইকালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি 

১০ ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় 

অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন 

আপনাকে পুরুষ বলিষ! ভাবিতে পারিতেন না এবং 


স্ীশরীরের ন্যায় কার্ধকলাপে তাহাব শবীব ও ইন্দ্রিয স্বতই প্রবৃত্ত 


* প্রজীব গোস্বামী প্রঠাত বৈষ্বাচাষগ্ণণ বাগাস্তিকা ভক্তিব নিম্নলিখিত বিভাগ 
নির্দেশ করিষাছেন-_ 


বাধা ভক্তি 
| | 
কামাস্তিকা সন্বন্ধাত্মিকা 
( মধুবরস ) | 
সম্তোগেচ্ছাময়ী ৮ পা 111 
বা! তততন্ভাবেচ্ছামধী বাৎসল্য সখ্য দাত্য শা» 
| | ৃ 
নেহ, মান, প্রণয শ্নেহ,মান স্রেহ, স্নেহ, 
রাগ, অন্থবাগ প্রণধ, বাগ, মান, মান, 
অনুরাগ প্রণয, প্রণয়, 
লাগ, বাগ 
অনুবাগ 


মহাভাবে কামাক্মিক! এবং সন্বন্ধাত্মিকা, উভয় প্রকাব ভক্তিব পুর্বোল্লিখিত উদ ৭শ 
প্রকাব অন্তর্ভতাবের একত্র সমাবেশ হয় । ঠাকুব এখানে উহাই নির্দেশ কবিধাছেন। 
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হত! আয়রা তাহার নিজমূখে শ্রবণ করিয়াছি-_স্বাধিষ্ঠালচক্রের 
অবস্থান-প্রদেশের রোমকৃুপসকল হইতে তাহার এইকালে গ্রতিমানে 
নিক্লমিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নিরগমন হইত এবং স্ত্রী শরীবের ত্তান্ 
প্রতিবারই উপযু'পৰি দিবসত্রয এরূপ হইত। তাহার ভাগিনেয় হদয়নাথ 
আমাদিগকে বলিয়াছেন-_-তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং 
পরিহিত বন্ত তুষ্ট হইবার আশঙ্কা ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌগীন 

ব্যবহার করিতেও দ্েখিযাছেন। 
বেদাস্তশান্ত্রের শিক্ষা--মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান 
আকারে পরিণত করিযাছে--“মন হৃষ্টি কবে এ শরীব” এবং তীত্র ইচ্ছা 
বা বাসনা-সহাযষে তাহার জীবনেব প্রতি মুহুর্তে উহাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয় 
'ঘৃতনভাবে গঠিত কবিতেছে। শবীরের উপব মননের এঁরপ গ্রভুত্বের 
কণা শুনিলে আমরা বুঝিতে ও ধারণা কবিতে সমর্থ হই না। কারণ 
ট যেবপ তীব্র বাসন! উপস্থিত হইলে মন অন্ত সকল 
প্রামলো তাচাৰ.. বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইযা বিষষ-বিশেষে কেন্দ্রীভূত 
বিক একপ হয় এবং অপূর্ব শক্তি প্রকাশ কবে, সেইবপ তীব্র 
গ টিনার বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যাই 
করে এ শরীব, অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার 
তীব্র বাসনায় ঠাকুঝেব শরীর স্বক্পকালে এরূপে 
পরিবতিত হওয়ায় বেদান্তের পূর্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, 
একথা বলা বাহুল্য । পল্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের! ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধিদকল শ্রবণপূর্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্বপূর্ব যুগের সিদ্ধ 
খাষিকুলের উপলন্ধিলকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, 
“আপনার উপলব্ধিদকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া! বছদুর অগ্রসব্ব 
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ইইয়াছে।” মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্তন- 
নকলের অনুশীলনে তদ্রপ স্তপ্তিত হই্য়! বলিতে হয়)_-তাহার শারীরিক 
বিকারসমূহ শারীরিক জ্ঞানরাজ্যের সীমা অকিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব 
যুগাস্তর উপস্থিত কবিবার সুচনা করিযাছে। 

সে যাহা হউক, ঠাকুরেব পতিভাবে ঈশ্বরণ্েম এখন পরিশ্তুদ্ধ ও 
»্লীভূত হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর 
কূপা অনুভব করিষাছিলেন এবং এ প্রেমের প্রভাবে স্বপ্নকাল পরেই 
সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেব পুণ্যর্শন লাভ করিয়াছিলেন । 
ৃষ্ট মৃত্তি অন্ত সকলেব ন্যায তাহাব শ্রীঅ্গে মিলিত হুইয়াছিল। এ 
দর্শনলাভের ছু ভিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিষা 
তাহাকে বেদান্তগুসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনায় নিযুক্ত 
করিযাছিলন। অতএব বুঝা যাইতেছে, মধুরভাৰ- 
সাধনায় সিদ্ধ হইযা ঠাকুর কিছুকাল এ ভাবসহায়ে 
ঈশ্বরসভ্ভোগে কালযাপন করিযাছিলেন। তাহার শ্রমুখে শুনিয়াছি-_ 
এঁকালে শ্রীকষ্চচিন্তায় একক'লে তন্ময হইয1 তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ 
হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান শ্রীরু্চ বলিষা বোধ কবিয়াছিলেন, 
আবার কখন আব্রন্বস্ত্ঘ পর্বস্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া ধশন 
করিয়াছিলেন । দৃক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন 
করিতেছি, তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ 
করিয়! হর্যোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হুইয়া' বলিয়াছিলেন, 
*তখন তখন ( মধুরভাব-সাধনকালে ) যে কৃষ্কমৃতি দেখিতাম, তাহার 
অঙ্গের এইরকম বং ছিল।” 

অস্তরস্থ প্রকুৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের মনে 
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প্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ 


ভরীস্রীরামকঞ্ঃলীলা প্রসঙ্গ 

একপ্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়। জয্মগ্রহণ 

করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীরুকে লাভ 
এল জল করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি 
হইবার বাসনা যদি স্ত্রীশরীর লইয় জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহ] হইলে 

গোপিকাদিগের হ্যায় শ্রীক্চকে ভজনা ও লাভ 
করিয়া ধন্য হইতেন। এঁকপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীরুঞ্লাভের পথের 
অন্তরায় বলিয়! বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি 
আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাস্থন্দরী 
দীর্ঘকেশী বালবিধবা৷ হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কাহাকেও পতি বলিয়! 
জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, 
কুড়েঘরের পার্থ দুই এক কাঠা জমি থাকিবে-_য়াহাতে নিজ হস্তে 
ছুই পাচ প্রকার শীকশবজি উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে 
একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী-_যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন 
করিতে পারিবেন, এবং একখানি স্থতা কাটিবার চরক। থাকিবে। 
বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা 
গৃহুকর্ম সমাপন রুরিয়া এ চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক 
সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর এ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তত মোদকাদি গ্রহণ 
করিয়া শ্রীকষ্ণকে স্বহন্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন 
করিতে থাকিবে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে 
সহসা আগমন করিয়! এসকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে 
এঁরূপে তাহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের 
মনের এ বাসনা এভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বোক্ত 
প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল। 
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মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটি দর্শনের কথ! এখানে 
লিপিবদ্ধ করিয়া আমর! বর্তমান বিষয়ের উপসংহার 
ভাগবত, ভব, এক. করিব। একালে বিুমন্দিরের সম্ুস্থ দালানে 
এক ভিন, রূপ দর্শন বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতে- 
ছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট ' হইয়া ভগবান 
শ্রকুষ্ণের জ্যোতির্ময় মৃত্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে 
পাইলেন, এ মুতির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একট! জ্যোতি বহির্গত 
হুইয়। প্রথমে ভাগবতগ্রস্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাহার নিজ 
বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া “ তিন বস্তকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া 
রাখিল। 
ঠাকুর বলিতেন-_-এরূপ দর্শন করিয়া তাহার মনে দৃঢ় ধারণ 
হইয়াছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনপ্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হুইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসম্ভৃত। “ভাগবত 
( শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান--তিন এক, এক তিন 1” 
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মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হুইযা ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে 
উপস্থিত হইলেন। অতএব তাহার অপুর সাধনকথা অতংপর লিপিবদ্ধ. 
করিবার পূর্বে, তাহার এইকালের মানসিক অবস্থাব কথা একবার 
আলোচনা কর ভাল । 
আমবা দেখিযাছি, কোনবপ ভাবসাধনে সিছ্ছ হইতে হইলে সাধকের 
সংসারের বূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমৃহকে দূরে পরিহার করিয়া! উহ 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধভক্ত তুপসীদ্দাস যে 
ই বলিয়াছেন, "ধাহা রাম তাহা কাম* নেহি +-- 
আলোচনা (১) কাম- একথা বান্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব 
,কাঞ্চনত্যাগে দৃঢপ্রতিষ্ঠ সাধনেতিহাস এ বিষষে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদ্দান করে। 
কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্বির উপর দৃঢপ্রতিষ্িত হইয়াই তিনি ভাব- 
সাধনে অগ্রসর হইয্লাছিলেন এবং এ ভিত্তি কুখনও তিলমাত্র পরিত্যাগ 
করেন নাই বলিস্কা তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন, অতি 


সকাম কর্ম ধাহা রাম তাহ] কাম নেহি, 
ধাহা কাম তাহা নেহি রাম। 
ছছ একসাথ, মিলত নেহি, 
রবি রজনী এক ঠাম ॥ 
_তুজানীদাস-কৃত দেহ 
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গল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-ভূমির সীম! বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়! 

তাহার মন যে এখন নিরস্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যার । 
বিষয়কামনা ত্যাগপূর্বক নয় বৎসর নিরস্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায় 
অভ্যাসযোগে তাহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল 
ষে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়েব স্মরণ মনন 
(২) নিত্যানিতা- করা উহার নিকট বিষবৎ বলিষ! প্রতীত হইত । 
*প৯ কায়মনোবাকো উশ্বরকেই সারাৎসাব পরাৎপর বস্ত 
বিরাগ বলিষা সর্বতোভাবে ধারণ কবায় উহ! ইহুকালে বা 
»পরকালে তদদতিবিক্ত অপর কোন বস্তলাভে এককালে 

উদ্দাসীন ও স্পৃহাশৃন্ত হইয়াছিল! 

রূপরসাদি বাহাবিষষসকল এব, শবীরের স্থখছুঃখাদি বিস্বৃত হইযা 
অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তীহার মন এখন এতদৃর অভ্যস্ত হইয়াছিল 


যে, সামান্য আযাসেই উহা! সম্পূর্ণৰূপে সমান্বত হুইয়া 


টা লক্ষ্য বিষয়ে তন্মঘ হইযা আনন্দানভব কবিত। টিন 
মক মাস ও বৎসর একে একে অতিক্রান্ত হইলেও উহার 


এ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং উশ্বর 
ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধবা বস্ত আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার 
উদ্দয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হই'ত না। 

পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি 'গতির্তা গ্রভুঃ সাক্ষী 
নিবাস শরণং নুহৃৎ” বলিয়া একাস্ত অন্থরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার 
এখন নীম! ছিল না। উহছাদিগের সহায়ে তিনি যে এখন আপনাকে 
'তাহান্খ সহিত খ্ীপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিত্যযুক্ত, দেখিতেন তাহা! 
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নহে, কিন্তু মাতার প্রতি বালকের স্তায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত 
অনুরাগে সাধক যে তাহাকে সর্বদ1 নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাহার 
মধুর বাণী সব্দা কর্ণগোচর করিয়া কৃতরুতার্থ 


(৪) ঈত্খরনির্ভরত। 
ও দর্শনজন্ত হয় এবং তাহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া 
তরপু্তত! সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ 


হয়--একথার বহ্ুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাহার মন জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ নকল 
কার্য শ্রীশ্রীজগদন্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে এখন 

সম্পূর্ণক্ূপে অভ্যন্ত হইয়াছিল । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে _জগৎকারণকে এরপে স্সেহময়ী মাতার ন্যায় 
সর্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবাব সাধনপথে ন্রিষুক্ত হইয়াছিলেন 
কেন? যাহাকে লাভ করিবাব জন্য সাধকের 

ঈশ্বর দর্শনে পবেও 
ঠাকুর কেন সাধন. যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাহাকেই যদি 
করিয়াছিলেন, তত্বিষে পবম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন 
0 কিসের জন্য? এ কথার উত্তর আমরা পূর্বে 
একভাবে করিয়] আসিলেও তৎসম্দ্ধে অন্য একভাবে এখন ছুই-চাব্রিটি 
“কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাহার সাধনেতিহাস শুনিতে 
শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন এবপ প্রশ্নের উদয হুই্য়াছিল এবং 
উহ প্রকাশ করিতেও সম্কৃচিত হই নাই তছুত্তরে তিনি তখন 
আমাদিগকে যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “সমুদ্রেব তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা! বাস করে, তাহার মনে 
যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়--রত্বাকরের গর্ভে কত প্রকার বত 
আছে তাহ দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া! এবং মার কাছে সর্ধদ1 থাকিয়াও 
আমার তখন মনে হইত, অনস্তভাবময়ী অনস্তরূপিণী তাছাকে নানাভাবে 
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ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা 
হইলে উহার জন্য তাহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও 
তখন তাহার এঁ ভাব দেখিতে ব। উপলদ্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, 
তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়! সেই ভাবে দেখ! 
দিজ্ভেন। এক্বপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল। 
পূর্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম 
ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্বভাবাতীত 
বেদাস্তপ্রসিদ্ধ অছৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা! আসিয়৷ উপস্থিত হয। 
শ্ীপ্রীজগদন্থার ইক্ষিতে এ প্রেরণা তাহার জীবনে কিৰপে উপস্থিত 
হইয়াছিল এবং কিরিপেই বা তিনি এখন শ্রী্রীজগন্মাতাব নিপুণ নিবাকার 
নিবিকল্প তুরীয় পের সাক্ষাৎ উপলব্ধি কবিযাছিলেন, তাহাই এখন 
আমর] পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব । 
ঠাকুর যখন অছৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ব হন, তখন তাহার বৃদ্ধ! মাত 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে অবস্থান করিতেছেন। জোষ্ঠ পুত্র রামকুমাবেব 
মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া! কোনরূপে 
বুক কাধিষ! ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তার 
রন কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইযাছে বলিযা লোকে 
করিবার সংকল্প যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাহার দুঃখের 
১১ আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া 
নান চিকিৎস! ও শাস্তিত্বস্তযয়নাদির অনুষ্ঠানে তাহার 
এ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায বুক 
বাধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের এ অবস্থা আবাব যখন উপস্থিত হইল, তখন 
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বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না-_ পুত্রের আরোগ্যকামনায় 
হত্যা দিয়! পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্রের 
দিব্যোন্নাদ হইয়াছে জানিয়া৷ কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও তিনি উহার 
অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হুইযা দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাগীবর্থীতীরে যাপন 
করিবেন বলিয়া দৃঢসংকল্প করিলেন । কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের 
লইয়] তাহার সংসার করা, তাহারাই যদ্দি একে একে সংসার ও তাহাকে 
পরিত্যাগ করিষা চলিল, তবে বুদ্ধ বযসে তাহার আর উহাতে লিপ্ত 
'ধাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কথা আমর! 
ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের মাতা এঁঞ্সময়ে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাটাতে উপস্থিত হইযাছিলেন এবং এখন হইতে ছ্বাদদশবৎসরাস্তে 
তাহার শরীরতাগেব কালের মধো তিনি কামারপুকুরে পুনর্বার আগমন 
করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে “রাম”- 
মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাহার 
মাতার দক্ষিণেশ্বর, অবস্থানকালে হইযাছিল, তদ্বিষষে সন্দেহ নাই । 
ঠাকুরের মাতার উদ্দার হৃদয়ের পরিচাষক একটি ঘটনা আমর! 
পাঠককে এখানে বলিতে চাছি। ঘটনাটি ঠাহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের 
স্বল্পনকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল । পূর্বে বলিম়াছি, 
০5 এঁকালে কালীবাটাতে মথুরবাবুর অক্ষুণ্ন প্রভাব ছিল 
এবং মুক্তহস্ত হুইয়! তিনি নান। সংকার্ধের অনুষ্ঠান ও 
প্রভূত অবদান করিতেছিলেন। ঠাকুরেব প্রতি তাহার ভালবাসা ও 
ভক্তির অবধি না থাকায় তিনি ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে 
কোনকালে ত্রুটি না হয়, তছিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে 
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ভিতরে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন , কিন্ত ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা 
দবেখিয়্া তাহাকে এঁ কথা! মুখ ফুটিয়া বলিতে এপর্যস্ত সাহসী ছন নাই। 
তাহার শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দ্াভাইয়া তিনি ইতিপূর্বে একদিন 
ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করি] দিবার পরামর্শ হৃদয়ের 
সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, 
এঁকথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্নত্তপ্রায় হইযা “শালা, তুই আমাকে 
বিষয়ী করতে চাস্‌” বলিয়! তাহাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। 
হ্থতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ 
স্থযোগলাভ ফরেন নাই । ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন স্থযোগ 
বুঝিয়া বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতাম়হী সন্বোধনে আপ্যাক্মিত করিলেন এবং 
প্রতিদিন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! তাহার সহিত নানা কথার 
আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তীহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হুইয়া 
উঠিলেন। পরে অবসব বুঝিয়া একদ্দিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন-_ 
“ঠাকুরমা, তুমি তো৷ আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেব! গ্রহণ করিলে 
না? তুমিযদি যথার্থ ই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহ! হইলে 
আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা! চাহিয়া লও ।” সরলহদয়া বৃদ্ধা 
মথুরের এনূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কাবণ, ভাবিয়া চিস্তিয়া 
কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না। স্থতরাং কি চাহিয়া লইবেন, 
তাহা স্থির করিয়া! উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহাকে বলিতে 

-_-পবাবা, তোমার কল]াণে আমার তো৷ এখন কোন বিষয়ের অভাব 
নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব তখন চাহিয়া! লইব।” এই 
বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেট্রা খুলিয়। মখুরকে বলিলেন-__-“দেখিবে, এই 
দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে । আন্ব তোমার কল্যাণে 
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এখানে খাবার তো কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোরস্তই তো তুমি করিয়া 
দিয়াছ ও দিতেছ ; তবে আর কি চাহি, বল?” মধুর কিন্ত ছাড়িবার 
পাত্র নহেন, “যাহা ইচ্ছা! কিছু লও" বলিয়া বারংবার অন্থরোধ করিতে 
লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি অভাবের কথা মনে পডিল; 
তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন__“যদ্দি নেহাত দেবে, তবে আমার 
এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া 
দাও।” বিষয়ী মথুরের এঁকথায় চক্ষে জল আসিল। তিনি তাহাকে 
প্রণাম করিয় বলিলেন--“এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র 
হয়।” এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয় 
দিলেন। 
ঠাকুরের বেদাস্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাহার পিতৃব্যপুত্র 
হলধারী দৃক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত 
ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ট ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার 
সামান্ বুৎপত্তি ছিল বলিয়া! তিনি অহঙ্কারের বশবতী হুইয়! কখন কখন 
* ঠাকুরকে কিরূপে গ্নেষ করিতেন এবং তাহার 
ধারীর কর্মত্যাগ_ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমৃহকে মস্তিফের বিকার- 
আগমন প্রন্থুত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন এবং ঠাকুর তাহাতে 
ক্ষুণ্ন হইয়া শ্রীশ্রীঙ্গগদন্থাকে একথা নিবেদন করিয়। 
কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন--সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্বে 
পাঠককে বলিয়াছি। হুলধারীর তীব্র ্েষপূর্ণ বাক্যে তিনি এক সময়ে 
বিষ হইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মৃত্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক' বলিয়া 
প্রত্যান্দেশে লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এঁ দর্শন ঠাকুরের বেদবাস্ত- 
সাধনে নিযুক্ত হুইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাবসাধনের সময় 
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তাহাকে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক রমণীর ন্যায় থাকিতে দ্বেখিয়াই হলধারী 
তাহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভত্পন1 করিয়াছিলেন । পরমহুংস 
পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্ধ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের 
সময় হলধারী কালীবাটাতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত 
একত্রে শাস্চর্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রমুখে শুনিয়াছি। 
প্রীমং তোতা ও হলধারীর এঁকপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর 
একদিন জায়! ও অনুজ লক্ষণসহ ভগবান শ্রীবামচন্দ্রের দিব্যদর্শন-লাভ 
করিয়াছিলেন । শ্রীমৎ্ তোতা সম্ভবত: সন ১২৭১ সালের শেষভাগে 
দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন । এ ঘটনার কয়েক মাস পরে 
শারীরিক অন্ুস্থতাদি নিবন্ধন হলধাবী কালীবাটার কর্ম হইতে অবসবগ্রহণ 

করেন এবং ঠাকুরেব ভ্রাতুপ্ুত্র অক্ষয় তীহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন। 
ভক্তের স্বভাব__তাহার সাধুজ্য বা নির্বাণ মুক্তিলাভে কখন প্রয়াসী 
হন না। শাস্তদ্রাস্তাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরের প্রেমের মহিমা 
ভাবা িডনিক ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতেই তাহারা সর্বদা লচেষট 
ঠাকুরের অদ্বৈত- থাকেন। দেবীভক্ত শ্রারামপ্রসাদের “চিনি হওয়। 
যি ভাল নয়, মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-বূপ কথা 
ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্বকালপ্রসিঞখ 
আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকরের 
ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থালাভের জন্ত প্রয়াস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া 
বোধ হুইতে পারে। কিন্তু এপ ভাবিবাব পূর্বে আমাদিগের স্মরণ কবা 
কর্তব্য যে, ঠাকুর হ্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্ধের অনুষ্ঠান 
করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগম্বার বালক ঠাকুর এখন তাহার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহাবই মুখ চাহিয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছিলেন 
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এরং তিনি তাকে যেভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেইভাবেই 
তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীপ্রীজগন্মাতাও এ কারণে 
সাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণপূর্বক নি উদ্দেশ্তাবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুষের 
অজ্ঞাতসারে তাহাকে অদুষ্টপূর্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়! তুলিতেছিলেন। 
সর্বপ্রকার সাধনের অস্তে ঠাকুর জগদম্বাব এ উদ্দেশ্য উপলদ্ধি 
কবিষাছিলেন এবং উহা বুঝি জীবনেব অবশিষ্ট কাল মাতার 
সহিত প্রেমে এক হুইযা নাককল্যাণসাধনবপ তাহার স্ুুমহৎ দায়িত্ 
আপনার বলিষ অনুভবপূর্বক সানন্দে বহন করিয়াছিলেন । 
মধুরভাবসাধনের পবে ঠাকুরেব অছৈতভাবসাধনেব যুক্তিযুক্ততা আর 
একদিক দিয়া দেখিলে বিশেষকপে বুঝিতে পারা যায় । ভাব ও ভাবাতীত 
রাজ্য পবম্পব কার্ধকারণ সম্বস্ভে সর্বদা অবস্থিত। 
৬8 রি কারণ, ভাবাতীত আ'দ্বতরাজ্যেব ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ 
চেষ্টার যুক্তিযুক্ত হইয়া ভাবরাজোর দরশশন-ম্পর্শনা্দি সস্ভোগানন্দরূপে 
প্রকাশিত রহিযাছে। অতএব মধুবভাবে পরাকাঠা- 
লাভে ভাবরাজোর চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অইৈত 
ডুথ্ি ভিন্ন অন্ত কোথায় আব তাহার মন অগ্রসর হইবে? 
ীশ্রীজগদগ্ধার ইঙ্জিতেই যে ঠাকুর এখন অছৈতভাবসাধনে অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাষ সম্যক বুঝিতে পারিব-_ 
সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ 
প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া পরিব্রাজকাচার্ধ শ্ীমৎ 
শ্ীৎ তোতাপুরীর. তোতা এইকালে মধাভারত হইতে যদৃচ্ছ ভ্রমণ 
নী করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হুন। 
পুণাতোয়! নর্মদাতীরে বনছকাল একান্তবাসপূর্বক সাধনভজনে নিমগ্ন 
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থাকিয়া তিনি ইতিপূর্বে নির্বিকল্পসমাধিপথে ব্রদ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, 
একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুর! এখনও প্রদ্দান করিয়৷ থাকেন। 
দ্ষজ হইবার পরে তাহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সম্কল্প উদ্দিত 
হয় এবং উহ্থার প্রেবণায় তিনি পূর্বভারতে আগমনপূর্বক তীর্থ হইতে 
তীর্থাস্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। আত্মারাম 'পুকষদিগের সমাধি-ভিন্ন- 
কালে বাহাজগতের উপলব্ধি হইলেও উহাকে ব্রহ্ম বলি! অনুভব হইয়া 
থাকে । মায়াকল্লিত জগদস্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, দেশ, কাল ও 
পদার্থে 'উচ্চাবচ ব্রহ্ম প্রকাশ উপলব্ধি করিধা তাহারা এঁকালে দেবস্থান, 
তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন। অতএব ব্রহ্মজ্জ তোতার 
তীর্ঘদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্বোক্ত তীর্ঘছয়দর্শনাস্তে 
ভারতের উন্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিবিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিয়াছিলেন । তিন দ্িবসের অধিক কাল একস্তানে যাপন করা 
তাহার নিয়ম ছিল না। এজন্য কালীবাটাতে তিনি দ্িবসত্রয় মাত্র 
অতিবাহিত করিবেন স্থিব করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীজগদন্বা তাহার জ্ঞানের 
মাত্রা সম্পূর্ণ করি! দিবেন বলিযা এবং তাহার দ্বারা নিজ বালককে 
বেদাস্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, 
একথা তীহার তখন হাদয়ঙ্গম হয় নাই । ্‌ 
কালীবাটীতে আগমন কবিয়া! তোতাপুবী প্রথমেই ঘাটের স্থবুহৎ 
চাদ্দনিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন 
ঠাকুর ও তোতাপুরীর 
প্রথম সম্ভাবণ এবং. তথায় অন্যমনে একপার্থে বসিয়াছিলেন। তাহাব 
ঠাকুরের বেদাস্তসাথন- তপোদীঞ্চ ভাবোজ্জল ব্দনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামার় 
বিষয়ে রত্যাদেশলাশ শ্রীমৎ তোতা আকুষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে 
অন্থভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নছেন- বেদাস্তসাধনের এরূপ 
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উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া! যায়। তন্্প্রাণ বঙ্গে বেদাস্তের 
এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং 
ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিবীক্ষণপূর্বক স্বতঃগ্রপোদিত হইয়া জিজ্ঞা্গী 
করিলেন, “তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি 
বে্দাস্তসাধন করিবে ?" 

জটাজ,টধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ধ্যাসীর এ প্রশ্নে ঠাকুব উত্তর করিলেন, 
“কি করিব না করিব, আজি কিছুই জানি না-_আমার মা সব জানেন, 
তিনি আদেশ করিলে করিব ।” 

শ্রীমৎ তোতা-_“তবে যাও, তোমার মাকে এ বিষয় জিজ্ঞাস করিয়। 
আইস। কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।” 

ঠাকুর এঁকথাঁয় আর কোন উত্তর না| করিয়] ধীরে ধীরে ৬জগদস্বার 
মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়] প্রীপ্রীজগন্মাতার বাণী 
শুনিতে পাইলেন-_“যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর 
এখানে আগমন হইয়াছে ।” 

অর্ধবাহ্ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর 
সমীপে আসিয়া তাহার মাতার এরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। 

মন্দিরাভাস্তরে প্রতিষ্ঠিত ৬দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে 
স১৯ এরূপে মাতৃমদ্বোধন করিতেছেন বুঝিয়। শ্রীমৎ তোতা 
ধারণা ছিল " তাহার বালকের হ্যায় সরলভাবে মুগ্ধ হইলেও তাহার 
এ প্রকার আচরণ অজ্ঞতা ও কুসংগ্কারনিবন্ধন 

বলিয়! ধারণা করিলেন। এরূপ দিদ্ধান্তে তাহার অধরপ্রান্তে করুণ 
ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্তের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছিল, একথা আমর! অনুমান 
করিতে পারি। কারণ শ্রীমৎ তোতার তীক্ষবুদ্ধি বেদাস্তোক্ত কর্মফলদাতা 
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ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এৰং 
ধানপরায়ণ সংযত সাধকের এরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমান্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ 
বিশ্বাস ভিন্ন কপাগ্রার্থী হইয়া তাহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর হ্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া? 
_প্ব্গান্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া! ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত 
অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ 
আবশ্তকতা অনুভব করিতেন না। ফলত: অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তি- 
লাভের জন্ত সাধকের পুরষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রন্মের 
করুণা ও সহাক্সক1 প্রার্থনার কিঞ্চিন্নাত্র সাফলা তিনি প্রাণে অনুভব 
করিতেন না এবং যাহার! এরূপ করে, তাহারা ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ করিয়া 
থাকে বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেন । 
সে যাহা! হউক, তাহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া! জ্ঞানমার্গের সাধনে 
প্রবৃত্ত হইলে ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া 
তোতা তাহাকে এ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার 
অবতারণ! করিলেন এবং বলিলেন-_বেদাস্তুসাধনে 
রা উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পৃবে তাহাকে শিখার 
অভিপ্রায় ওউহার  পরিত্যাগপূর্বক ষথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হুইবে। 
হি ঠাকুর উহাতে স্বীকূত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ 
করিয়া বলিলেন--গোপনে করিলে যদি হয়, তাহা হইলে সন্গ্যাসগ্রহণ 
করিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে এরূপ করিয়া 
তাহার শোকষস্তপ্তা বৃদ্ধ! জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি 
কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোন্বামীজী উহাতে ঠাকুরের এরূপ 
'অভিপ্রায়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং উত্তম কথা, শুভ মুহূর্ত 
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উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব” বলিয়া! পঞ্চটাতলে 
আগষনপূর্বক আসন বিস্তীর্ণ করিলেন। 

অনস্তর শুভদ্দিনের উদয় জানিয় শ্রমৎ তোতা ঠাকুরকে পদপুব- 
গণের তৃপ্তির জন্ত শ্রান্ধাদি ক্রিষ! সম্পন্ন করিতে আদ্দেশ করিলেন এবং এ 

কার্য সমাধা হইলে শিষ্তের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্ 
০২০ যথাবিধানে পিগুগ্রদান করাইলেন। কারণ গক্গ্যাস- 
কার্ধসকল সম্পাদন দীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত 
লোকপ্রাপ্তিব আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন 

করেন বলিয়! শাস্ত্র তাহাকে তৎপূবে আপন প্রেত-পিগ্ড আপনি প্রন্ধান 
করিতে বলিয়াছেন । 

ঠাকুর যখন ধাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন নিঃসক্কোচে 
তাহাকে আত্মসমর্পণপূর্বক তিনি যেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, 
অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ 
তোতা তাহাকে এখন যেৰপ কবিতে বলিতেছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণে 
বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বল! বাহুল্য । শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া 
সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ 
সাধনকুটীরে গুরুনির্দি্ট দ্রবাসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূতের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বাক্সি-অবলানে শুভ ক্রাঙ্দমূহূর্তের উদয় হইলে গুরু ও শিক্কু 
উভয়ে কুটারে সমাগত হুইলেন। পূর্বকুত্য সমাগত হইল, হোমাগ্সি 
প্রজলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বন্থ-ত্যাগবপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে 
গুরুপরম্পরাগত হুইয়! ভারতকে এখনও ব্রশ্মজ্পদবীতে ন্ুপ্রতি্ঠিত 
রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্বোচ্চার্য মন্তরসকলের পূত-গম্ভীর্‌ 
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ধ্বনিতে পঞ্চবটা-উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। পুণ্যতোয়৷ ভাগীরধীয 
প্সেহসম্পূর্ণ কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির সুখম্পর্শ যেন নৃতন জীবনের সঞ্চার 
আনয়ন করিল এবং যুগধুগাত্তরের অলৌকিক সাধক বহুকাল পরে আবার 
ভারতের এবং সমগ্র জগতের বনুজনহিতার্থ সর্বন্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্থন 
ক্ষব্রিতেছেন-এ সংবাদ জানাইতেই ভাগীরথী যেন আনন্দকলগানে 
দিগন্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । 

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্ত অবহিতচিত্তে তাহাকে অন্গসরণ- 
পূর্বক সেইসকল কথা উচ্চারণ করিয়! সমিদ্ধ হুতাশনে আহতি প্রদানে 
প্রস্তত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল-_ 

পপর স্রক্দতত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক । পরমাননলক্ষণোপেত বস্ত 
আমাকে প্রাপ্ত হউক্ক। অথট্তকরস মধুময় ব্রন্ববস্ত আমাতে প্রকাশিত 
হউক। হে ব্র্গবিষ্তাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্‌। দেব-মন্নস্যাদি 
তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষকরুণাযোগ্য বালক 
সেবক। হে সংসার-দুঃন্বপ্রহারিন্‌ পবমেশ্বর ! দ্বৈত- 
প্রতিভারপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। 
হে পরমাত্মন্। আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি 
নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদ্দানপূর্বক ইন্দ্িয়সকলকে নিরুদ্ধ কিয়া 
তদ্দেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব? জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় 
মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত 
তত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয়, তাহাই কব। হৃর্ধ, বায়ু, 
নদীসকলের স্গিপ্ধ নির্মল বারি, ব্রীহিষবাদি শস্য, বনম্পতিসমূহ, জগতের 
সকল পদার্থ তোমার নির্দেশে অন্ুকূলপ্রকাশযুক্ত হুইয়৷ আমাকে তবজ্ঞান- 
লাভে সহায়ত। করুক। হে ব্রহ্মন্! তুমিই জগতে বিশেষশক্তিমান 
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সন্াসগ্রহণের পৃবে 
প্রার্থনা মন্্ 


জীত্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্ 
উপানারপে প্রকাশিত হইয়! রহিয়াছে । শরীর-মন-শুদ্ধির ছারা তত্বজান- 
ধারণের যোগ্যতালাভের জন্ত আমি অগ্িস্বূপ তোমাতে আন্তিপ্রদ্দান 
করিতেছি-_ প্রসন্ন হও ।”* 

অনন্তর বিরজাহোম আরম্ভ হইল--“পৃর্থী, অপ, তেজঃ, বায়ু, 
টিরীরাইতি। ও আকাশবপে আমাতে অবস্থিত ভৃতপঞ্চক শুদ্ধ 
সম্পান্ত বিরজাহোমষের হউক, আহুতিপ্রভাবে রজোগুণগ্রন্ছুত মলিনতা 
সংক্ষেপ সারার্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিংম্বরূপ 

হই- ন্বাহা। 

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বাযুকল 
স্ুদ্ধ হউক, আন্ৃতিপ্রভাবে রজোগ্তণপ্রস্থত মলিনতা হইতে বিমুক্ত 
হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্ববপ হই-_স্বাহা । 

“অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়। আনন্দময় নামক আমার 
কোষ-পঞ্চক শ্তদ্ধ হউক , আন্তিগ্রভাবে রজোগুণপ্রস্থত মলিনতা হইতে 
বিমুক্ত হুইয়া আমি যেন জ্যোতিংম্বরূপ হুই-_স্বাহ!। 

“শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-প্রশ্থুত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কারসমূহ 

, দ্ধ হউক) আঁহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রস্থত মলিনতা৷ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
আমি যেন জ্যোতিঃম্বব্ূপ হই-_স্বাহা। 

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্মাদি শুদ্ধ হউক, আহৃতিপ্রভাবে 
বরজোগ্ুপপ্রন্থত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া! আমি যেন জ্যোতিংম্বরূপ 
হই-স্বাহা। 

“হে অগ্নিশরীরে শয়ান! জঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ 


* ব্রিহ্ৃপর্ণমস্ত্রের ভাবার্থ। 
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পুরুষ, জাগরিত হও। হছে অভীষ্টপুরণকারিন্‌! তত্বজ্ঞানলাভের পথে 
আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে, নেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের 
সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণকূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার 
অন্তরে সম্যক্‌ উদ্দিত হয়, তাহ! করিয়া দাও ; আহতি দ্বার! রজোগুণ- 
প্রন্তত মলিনতা৷ বিদুরিত হুইয়া আমি যেন জ্যোতিঃম্বরূপ.হই-_স্বাহা। 
“চিদ্দাভাস ব্রহ্মবপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্ত, হুন্দর 
শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসন! অগ্নিতে আহুতিপ্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ 
করিতেছি-_শ্বাহা |” 
এন্ধপে বহু আন্ুতি গদত্ত হইবার পর “ভূরাদি সকল লোকলাভের 
*প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম” এবং 
সি “জগতের সর্বসূতকে অভয়প্রদধান করিতেছি'__বলিয়। 
সনন্যাসগ্রহণ হোমপবিসমাঞ্চি হইল। অনস্তর শিখা, সুত্র ও 
যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমানকাল 
হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুররুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে* 
ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোভার নিকটে উপদেশ-গ্রহণেব জন্য উপবিষ্ট 
হইলেন। | 
অন্তর ব্রহ্ষজ্জ তোতা! ঠাকুরকে এখন বেদ্বাস্তপ্রসিদ্ধ “নেতি নেতি' 
ঠাকুরের বর্স্ববপে  উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রদ্ষস্ববূপে অবস্থানের জন্য 
৪১৬৭৯ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । বলিলেন__ 


* আমাদিগ্নেৰ মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী 
গোম্বামী ঠাকুরকে 'ভ্ীরামকৃষ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, 
ঠাকুরের পরমতক্ত সেবক ীযুত মথুরামোহনই তাহাকে এ নাষে প্রথম অভিহিত করেন। 

»প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। 
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ভ্রীবীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


নিতাস্তবুদ্ধমুক্তত্বভাব, দেশকালামি হার! সর্বদা অপরিচ্ছি্ন একমান্ত 
বরন্ষবস্বই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটায়সী মায় নিজপ্রভাবে তাহাকে 
নামরূপের ছ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক 
এরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামস্ধপের 
বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামৰপের লীমার মধ্যে যাহা কিছু 
অবস্থিত, তাহা কখনও নিত্য বস্ত হইতে পারে না, তাহাকেই দরে 
পরিহার কর। নামবপের দুঢ পিঞ্চর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত 
হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি- 
সহায়ে তাহাতে অবস্থান কর, দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন 
কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুত্র 'আমি'-জ্ঞান বিরাটে লীন *ও স্তত্বীভূত হইবে 
এবং অখণ্ড সচ্চিদ্বানন্দকে নিজ স্ববপ বলিয়! সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে । 
“যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা 
শুনে, তাহা অল্প বাক্ষুদ্র, যাহা! অল্প, তাহা তুচ্ছ-_তাহাতে পরমানন্দ 
নাই, কিন্ত যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, 
জানে না বা “অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না_তাহাই ভূমা বা 
মহান্, তৎসহায়ে পরমাননেদ অবস্থিতি হয়। যিনি সর্থা সকলের 
অন্তরে বিজ্ঞাতা হুইযা রহিয়াছেন, কোন্‌ মনবুদ্ধি তাহাকে জানিতে 
সমর্থ হইবে? 

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নান! যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে 
ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে 
শুনিয়াছি, তিনি যেন তাহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্িসমূহ অন্তরে 
প্রবেশ করাইয়৷ তাহাকে তৎক্ষণাৎ অছ্ৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার 
জন্য বদ্ধপন্লিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “দীক্ষাপ্রদদান করিয়া" 
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্যাংটা নান! সিষ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে 
সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন 
সা হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্ত এমনি হইল 
চেষ্টা নিক্ষল হওয়ায় যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়া মনকে 
নি নির্ধিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাভাইতে 
সমাধিলাভ পারিলাম না । অন্ত সকল বিষয় হইতে মন সহজেই 
গুটাইয়! আসিতে লাগিল, কিন্তু এদপে গুটাইবা- 
ষাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদস্বার চিরপরিচিত চিদঘনোজ্জল মুত্তি জলন্ত 
জীবস্তভাবে জ্মুদিত হইযা সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে 
ভুলাইয়। দিতে লাগিল। সিদ্ধাস্তবাকাসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া 
যখন উপর্যপরি তিন দিন এঁকপ হইতে লাগিল, তখন নিিকল্প 
সমাধিসম্বদ্ধে একপ্রকার নিরাশ হুইলাম এবং চক্ষুরুন্নীলন করিষা 
স্তাংটাকে বলিলাম, “হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নিবিকল্প কবিষা আত্মধ্যানে 
মগ্ন হইতে পারিলাম না ।” ন্তাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইষ। তীব্র 
তিরস্কার করিষ! বলিল, কেও, হোগ! নেহি” অর্থাৎব_কি । হইবে না, 
এত বড কথা। বলিয়া কুটারের মধ্যে ইতস্তত: নিবীক্ষণ কবিষ্ব! $গ্ 
কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া! উহ! গ্রহণ করিল এবং হুচের স্তায় উহার তীক্ষ 
অগ্রভাগ জ্রমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, “এই বিন্দুতে মনকে 
গুটাইয়া আন। তখন পুনরায় দৃসঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং 
৬জগদস্বার শ্রীমৃত্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদ্দিত হুইবামাত্র জ্ঞানকে অসি 
কল্পন! করিয়া! উহা! দ্বার এ মৃত্তিকে মনে মনে ছ্বিখণ্ড করিষা ফেলিলাম । 
তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহা 
সমগ্র নাষরূপ রাজোর উপরে উঠিয্ব। গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম ।” 
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৯. ঠাকুর পূর্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ 
ঠাকুর নির্ষিকল্প সাহার নিকটে উপৰিষ্ট রছিলেন। পরে নিঃশবে 
১0৮৮ কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্বক তাহার অজ্ঞাতসারে 
তদ্বিবয়ে তোতার পাছে কেহ কুটারে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরকে বিরক্ত 
পরীক্ষা ওবিশ্ময্ম . করে, এজন্য বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনস্তর 
কুচীবের অনতিদুরে পঞ্চটাতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার 
খুলিয়! দিবার জঙ্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

দিন যাইল, বাজি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় 
অতিবাহিত হুইল । তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে ছ্বার খুলিয়৷ দিবার 
জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতুহলে তোতা আপনিই 
আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্কের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন 
বলিয়া অর্গলমোচন করিযা কুটারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যেমন 
বসাইয়। গিয়াছিলেন, ঠাকুর সেইভাবেই বসিয়া আছেন-_দেহে প্রাণের 
প্রকাশমাত্র নাই, কিন্ত মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিপূর্ণ। বুঝিলেন__ 
বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিত্ত এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প-_নিবাত-নিষষম্প-প্রদীপবণ 
তাহার চিত্ত ব্রদ্মে'লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে । 
-. অমাধিরহস্তজ্জঞ তোতা স্তভ্ভিতহদয়ে ভাবিতে লাগিলেন-__যাহা 
দেখিতেছি, তাহা! কি বাস্তবিক সত্য- চগ্নিশ বৎসরব্যাপী কঠোর 
সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা! কি এই 
মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোডা 
পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া! শিশ্দেছে 
প্রকাশিত লক্ষপসকল অন্ধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত 
হইতেছে কি-না, নাসিকাদ্ধারে বিন্দুমান্ত্র বাছু নির্গত হইতেছে কি-ন! 
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বিশেষ করিয়া পরীক্ষা! করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে 
অবস্থিত শিষশরীর বারংবার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত বিকার, 
বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না । তখন বিন্ময়ানন্দে অভিষ্ৃত হইয় 
তোতা চীৎকার করিয়! বলিয়া! উঠিলেন-_ 

৬'য়হ ক্যা দৈবী মায়া” __সত্য সত্যই সমাধি! বেদাস্তোক্ত জ্ঞানমার্গের 
চরম ফল-_নিধিকল্প সমাধি । তিন দিনে* হইয়াছে! দেবতার এ কি 
অত্যন্ত মায়] । 

অনস্তর সমাধি হইতে শিশ্তকে ব্যুখিত করিবেন বলিয়া তোতা 
লে প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং হুরি ওম্‌*-মস্ত্রের 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ সুগভীব আরাবে পঞ্চবটীর স্থল জল-ব্যোম পূর্ণ 
করিবাব চেষ্টা “হইয়া উঠিল। 

শিল্বপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নিধিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন বলিয়। শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পব দিন এবং 
মাসের পর মাস অতিবাহিত কবিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে 
কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা 
আমর! অন্থত্রঁ সবিস্তাবে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্ধেখ 
করিলাম না। 

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কবিয়া শ্রীমৎ তোতা 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। এঁ ঘটনার অব্যবহিত পরেই 


+ গুকভাব--পূর্বাধধ (৯ম সং), ৫১ ও ১*৪ পৃঃ, “কথামৃত' ৪র্থ ভাগ (৮ম সং) 
৩১০ পৃঃ1--প্রঃ 
1 গুকভাব-_পূরীর্ঘ, ৮ম অধ্যায়। 
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উঞ্জর: দাও 
া্ছুর়ের মনে দৃঢ় সম্ঘজধ উপস্থিত হুইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর 
নিধিকল্প অছতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি এঁ সন্ধয 
কার্ধে পরিণত কবিয়াছিলেন--জীবকোটি সাঁধকবর্গের কথা দূরে থাকু, 
'অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অৈতাবস্থায় বহুকাল 
অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর 
ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এঁকালে কিরূপে 
জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের হ্বারা পরে লোক- 
কল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথ জানিতে পারিয়! ছয়মাস কাল 
তথায় অবস্থান কবিষা নান! উপাষে তাছার শরীররক্ষা করিয়াছিলেন, সে 
সকল কথা আমরা পাঠককে অন্তত্র* বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের 
সহায়ে এইকালে মথুরবাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ করিয়া! আমর! এই অধ্যাষের উপসংহার করিব । 
ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার দৈবশক্কির দর্শনে শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের 
ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্বেই তাহার প্রতি বিশেষভাবে বধিত হুইয়াছিল। 
ভার: এই কালের একটি ঘটনায সেই ভক্তি অধিকতর 
দোসীর কঠিন গাডা. অচলভাব ধারণপূর্বক চিবকাল তাহাকে ঠাকুরের 
মরাসা কর শরণাপন্ন করিয়। রাখিয়াছিল। 
মধুরামোহনের দ্বিতীয়! পত্রী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে 
গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িম্না উঠে যে, 
কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-বৈছ্যসকল তাহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে প্রথমে 
সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন। 
ঠাকুরের নিকট শ্বনিয়াছি, মথুরামোহন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিজের 
%* গুক্ভাব--পূর্বারধ, ২য় অধ্যায় 
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খরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । রূপবান দেখিয়াই রাপধণি তাহাকে” 
প্রথমে নিজ তৃতীয়! কন্ঠা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত এবং এঁ কন্তার মৃতু 
হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠ! কন্ত। শ্রীমতী জগদস্বা দাসীর সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন | অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুক্ত থুরের অবস্থার পরিবর্তন 
'হয় এবং স্বয়ং বৃদ্ধিবলে ও কর্মকূশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রঠাকুরানীর 
দক্ষিণহত্তস্বরূপ হুইয়৷ উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে 
তিনি রাণীর বিষযসংক্রাস্ত সকল কার্ধপবিচালনায় একরপ একাধিপত্য 
লাভ করেন, তাহা আমর! পাঠককে জানাইয়াছি। 
জগাত্ব। দাশীর সাংঘাতিক পীডায় মথুরামোহন এখন যে কেবল 
প্রিক্কতম| পত্বীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
নিজ শ্বরঠাকুব্বানীর বিষষের উপর পূর্বোক্ত আধিপত্যও হাঁবাইতে বসিষা- 
ছিলেন। স্ৃতরাং তাহার মনের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে অধিক কথ! 
বলা নিশ্রযোজন । 
রোগীর অবস্থ। দেখিয়] যখন ভাক্তার-বৈগ্যবা! জবাব দ্যা! গেলেন, মধুর 

তখন কাতর হুইয়! দক্ষিণেশ্ববে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালী- 
মন্দিরে প্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবাটীতে 
আমিলেন। তাহার এপ্রকার উন্মত্তপ্রায অবস্থা দেখিয়া! ঠাকুর তীহাকে 
সযত্বে পার্থ বসাইলেন এবং এরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
মথুর তাহাতে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া! সজলনযনে গদগদ বাক্যে 
সকল কথা নিবেদন করিয়া! দীনভাবে বারংবাব বলিতে লাগিলেন, 
"আমার যাহা হইবার তাহা! তো হইতে চলিল , বাবা, তোমার 
সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে 
পাইব না।” 


২৪৪ 


ভীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


মথুরের এরূপ দৈ্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি 
ভাবাবিষ্ট হইয়া! মথুক্বকে বলিলেন, “ভয় নাই, তোমার পত্বী আরোগ্যলাভ 
করিবে ।” বিশ্বাদী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়! জানিতেন ; 
হুতরাং তাহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
অনস্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদন্ব। 
দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, 
“সেইদিন হইতে জগদস্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল 
এবং তাহার এঁ রোগটার ভোগ ( নিজ শরীর দেখাইয়া ) এই শরীরের 
উপর দিয়া হইতে থাকিল ; জগদদ্ দাসীকে ভাল করিয়া! ছয়মাস কাল 
পেটের পীড়া ও অন্ান্ যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল” 

শ্রীযুক্ত মথুরেব ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ সেবার কথা আলোচনা 
করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ 
করিয়! বলিয়াছিলেন, “মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল, তাহা! কি 
অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়। ) ইহার ভিতর 
দি্স নানাগ্রকার ,অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সেইজন্ভই সে অত 
সব করিয়াছিল ।” 


ষোড়শ অধ্যায় 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইমলামধর্মসাধন 


॥ জগদন্বা দাসীর সাংঘাতিক পীভ! পূর্বোক্ত প্রকারে' আরোগ্য করিয়া 
হউক -থবা অছৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ 
ঃ ছয়মাস কাল পর্যন্ত যে অম্ান্তষী চেষ্টা করিয়াছিলেন 
কুরে টন 
ব্যাধি__একালে তাহার ফলেই হউক, তাহার দঁচ শরীর ভগ্র হইয়া 
৯ এখন কযষেক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহার 

- নিকটে শুনিয়াছি, এ সময়ে তিনি আমাশয় পীভায় 
কঠিনভাবে আক্রান্ত হুইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিবস্তর তাহার 
সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মথুর তাহাকে স্বস্থ ও রোগমুক্ত করিবার 
জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা! ও পথ্যা্দির বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর এঁবপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও 
ঠাকুরের দেহবোধবিবজিত মন এখন যে অপূর্ব শাস্তি ও নিরবচ্ছিন্ন 
আনন্দে অবস্থান করিত, তাহা! বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা * 
উহ! শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক হইস্বা দূরে 
নিধিকল্পভূমিতে এককালে উপনীত হইত এবং ব্রহ্ম, আত্ম! বা ঈশ্বরের 
স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া! তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্ত 
আপনার পৃথগন্তিত্ববোধ সম্পূর্ণৰূপে হারাইয়! ফেলিত। স্থতবাং ব্যাধির 
প্রকোপে শরীরের অসহা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে উহাব 

* গুরুভাব- পূর্বাধ, ২য় অধ্যায় 
৩৩৩ 


ভ্ীতীরামকফলীলাএমজ 


সাষাত্তমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে 
এ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া 
শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। 
ঠাকুর বলিতেন, এইকালে তাহার নিকটে বেদান্তমার্গবিচরণলীল 
সাধকাগ্রণী পরমহংস সকলের আগমন হইয়াছিল এৰং “নেতি নেতি? 
'অন্তি-ভাতি-প্রিয়”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতি বেদাস্তগ্রসিদ্ধ তত্বসমূহের 
বিচারধ্বনিতে তাহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হুইয়! থাকিত।* এসকল 
উচ্চতত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে স্থমীমাংসায় উপনীত 
হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হুইয়া উহার মীমাংসা 
করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতরসাধারণের ন্যায় ব্যাধির 
প্রকোপে নিরস্ত মুহামান হইয়! থাকিলে কঠোর দাশঙ্দিক বিচারে এবপে 
প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না। 
আমরা অন্তত্র বলিষাছি, নিবিকল্প ভূমিতে নিরস্তর অবস্থানকালের 
শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি 
সিতভাবেবার .. উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমূখে অবস্থান করিবার 
পরে ঠাকুরের জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন। “দর্শন, 
দু দর্শনের বলিয়া এ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহ! যে তাহার 
উপলবিসমূহ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা, উহা পাঠক বুঝিস্সা 
লইবেন। কারণ পূর্ব ছুইবারের ন্যায় ঠাকুর এইকালে 
কোন দৃষ্ট মৃতির মুখে একথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয় অহ্বৈততত্বে 
একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান না কবিয়া যখনই তাহার মন এ তত্ব 


_» গুরভাব- উত্তরাধ, ২য় অধ্যায়। 1 এই গ্রচ্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ 
৩৩৭ 


বেদাত্সাধনের শেষ কথা ও ইগলামধর্সসাধন 


হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হুইয়৷ আপনাকে সগুণ বিরাট বন্ধের বা প্রীজগদঘ্থার 
অংশ বলিয়! প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তখন উহা! এ বিরাট ব্রহ্গের বিরাট মনে 
এরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিছ্ভমানত! সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।* এ 
উপলব্ধি হইতে তাহার মনে নিজ জীবনের ভবিষ্কৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক 
এচুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ শরীররক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্যাত্র 
বাসন! অন্তরে ন! থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদস্বার বিচিত্র ইচ্ছায় বাবংবার ভাবমুখে 
অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না 
থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে 
এবং নিত্যকাল ব্রহ্দে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই 
তিনি এখন এরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিম্মরত্বসহায়ে ঠাকুর 
এইকালেই সম্যক” বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান 
আধিকারিক অবতারপুরুষ, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি দূর করিয়! লোক- 
কল্যাণসাধনের জন্তই তাহাকে দেহধারণ ও তপন্যাদি করিতে হুইয়াছে। 
একথাও তাহার এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্ট- 
বিশেষ-সাধনের জন্যই এবার তাহাকে বাহেশ্বর্ষেৰ আভম্বরপবিশৃন্ত ও 
নিরক্ষর করিয়! দ্রিত্ত্ ব্রাঙ্মণকুলে আনয়ন করিযাছেন এবং এ লীঙ্গারহন্ড 
তাহার জীবৎকালে স্ব্ললোকে বুঝিতে সমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্মিক 
তরঙ্গ তাহার শরীরমনের দ্বারা জগতে উদ্দিত হইবে, তাহা সর্বতোভাবে 
অমোঘ থাকিয়। অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে। 
এরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরেব কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল 
বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথ! আমাদিগকে স্মরণ কবিতে হুইবে। 
শান বলেন, অদৈতভাবসহান্কে জানস্বৰপে পূর্ণৰপে অবস্থান করিবার পূর্বে 
গুকভাব--পূর্বারধ, ওয় অধ্যায় 
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সাধক জাতিন্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।* অথবা এ ভাবের পরিপাঁকে 
তাহার স্বৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত 
8৭ হয় যে, ইতিপূর্বে তিনি যেভাবে যথায় যতবার শরীর 
জাতিম্মরত্বলাভ পরিগ্রহপূর্বক যাহা! কিছু স্বকৃত-দু্কতের অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাহার স্মরণপথে 
উদ্দিত হইয়া! থাকে । ফলে সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা ও 
বূপরসার্দি ভোগন্থখের পশ্চাৎ ধাবিত হুইয়া বারংবার একইভাবে জন্ম- 
পরিগ্রহের নিক্ষলতা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হুইয়া তাহার মনে তীব্র বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয় এবং এ বৈরাগাসহায়ে তাহার প্রাণ সর্ববিধ বাসনা হুইতে 
এককালে পৃথক হুইয়! দণ্ডায়মান হয়। 
উপনিষদ্‌ বলেনা, এপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এর্বং দেব, পিত প্রভৃতি 
যখন যে লোক প্রতাক্ষ করিতে তাহার ইচ্ছ। হয়, তখনই তাহার মন 
সমাধি-বলে এসকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি 
পতগ্লি ততৎকৃত যোগশান্ত্ে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, 
এঁবপ পুরুষের সর্ববিধ বিভূতি বা যোগৈঙ্বর্ষের স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। 
- পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব এরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য 
ব্্মভ্ানলভে এবং যোগৈশ্র্ধলাভ--উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া 
সাধকের সর্বপ্রকার 
যোগ বিভৃতি ও দি্ধ- বলিয়াছেন যে, এরূপ বিচিত্র এশ্বর্যসকল লাভ 
৪৮ করিলেও অন্তরে বিন্দূমান্র বাসন৷ না থাকায় তাহারা 
এসকল শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন না। পুরুষ 
সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, জানলাভের 
* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানং। --পাতগলনুত্র বিভৃতিপাদ, ১৮শ সুত্র 
1 ছান্দোগ্যোপনিহৎ, ৮ম প্রপাঠক, ২য় খণ্ড 
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পরে তাবস্থাতে কালাতিপাত করে। কারণ চিত্ত সর্বপ্রকারে বাসনাশুন্ত 
হওয়ায় সমর্থ হইলেও এ অবস্থার পরিবর্তন করিবার আবশ্তকতা সে 
কিছুমাত্র অন্থভব করে না । আধিকারিক পুরুষেরাই* কেবল সর্বতোভাবে 
ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়! বহুজনহিতায় এ শক্তিসকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে 
ববিন্না থাকেন। 

পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল ন্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান জীবনের 
অনুশীলনে তাহার এইকালের বিচিত্র অন্ুভূতিসকল সম্যক না হইলেও 
ূর্বোজ শান্ত্কখা . অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে 
অনুসারে ঠাকুরের তিনি ভগবৎপাদপন্মে অন্তরের সহিত সর্বস্ব সমর্পণ 
রা বি করিয়া সর্বপ্রকারে বাসনাপরিশূন্ত হইয়াছিলেন 
সকলের কারণ _ বলিয়াই, অত স্বল্লকালে ব্রদ্মজ্ঞানের নির্বিকল্প ভূমিতে 
বুঝা! যায় উঠিতে এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
বুঝা যায়, জাতিম্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন যে পূর্ব পূব যুগে যিনি “শ্রীরাম” এবং "শ্রীকৃষ্ণ -রূপে আবির্ভূত 
হইয়া লোককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় 
শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণব্ূপে আবিরভূত হইয়াছেন। বুঝা যাক, 
লোককল্যাণসাধনের জন্য পরজীবনে তাহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের 
প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা তাহাকে নিজ শরীরমনের 
স্ুখন্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এসকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে 
পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সক্বল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্বসমূহ 
প্রত্যক্ষ কৰিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন 


.. * লোককল্যাণসাধনের জন্য ধাহারা বিশেষ অধিকার ব1 শক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করেন ॥ 
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এবং কেনই বা তাহার দিবাপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব 
আধিপত্য লাভ করিতেছে । 

অদ্বৈতভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়। ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিবার কালে 
ঠাকুর এরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিস্তুৎ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
পূর্বোক্ত উপলব্ধিমকল কিন্ত এ উপলব্ধিসকল তাহাতে যে সহসা একদিন 
ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। 
বাহারি আমারদিগের অনুমান, ভাব-ভূমিতে অবরোহণের 
পরে বসরকালের মধ্যে তিনি এসকল কথা সমাক্‌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
শ্ীশ্রীজগন্মাতা এঁকালে তাহাব চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ 
উঠাইয়! দিন দিন তাহাকে এসকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়। দিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল তাহার মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তদ্দিষয়ে 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়--অদ্বৈতভাবে অবস্থান- 
পূর্বক গভীর ব্রন্ধানন্দসস্তোগে তিনি এইকালে নিরস্তর ব্যাপৃত ছিলেন। 
স্থতরাং যতদিন না তীহাব মন পুনরায় বহি্মুথী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছিল, 
ততদিন এসকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাহার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। 
এঁরূপে সাধনকালের প্রাবন্তে ঠাকুর প্রীপ্রীজগন্মাতার নিকটে যে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, “মা, আমি কি করিব, তাহা! কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং 
আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব'-_-তাহ! এইকালে পূর্ণ হইয়াছিল। 

অছবৈতভাবভূমিতে আরূঢ হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি 
অদ্বৈতভাব লাভ বিষয়েরও উপলব্ধি হুইয়াছিল। তিনি হৃদয়ক্ষম 
১১৬ করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই 
উপলব্ধি সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্ঠ । কারণ ভারতের 
প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদ্দায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া, 
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তিনি ইতিপূর্ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত 
ছুমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, “উহা! শেষ কথা রে, শেষ কথা ; 
ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সবশেষে উহা! সাধুকজীবনে ত্বতঃ আসিয়া 
উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহ] শেষকথা! এবং যত মত তত পথ” 
এঁরূপে অদবৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অমীম উদারতা লাভ 
করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া! শিক্ষা- 
পূর্বোক্ত উপলদ্ধি ঙাহার প্রদ্দান করে, এরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা 
পুর্বে অন্য কেহ পূরণ এখন অপূর্ব সহান্সভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু 
ভি এরূপ উদারতা ও সহানুভূতি যে তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব 
সম্পত্তি এবং পূর্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে উহা তাহার ন্যায় পূর্ণভাবে 
লাভ করিতে সমর্থ হন পাই, একথা গরথমে তাহার হ্থায়ঙ্গম হয় নাই। 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ 
সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়! ক্রমে তাহার এ কথার উপলব্ধি 
হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে 
অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবপ হীনবুদ্ধি 
করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন। 
অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিচিত হইয়া! ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদ্বার- 
ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা! আমরা এইকালের 
স্প্পঞী মনের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমর! দেখিয়াছি, 
উদারতা! সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর 
সাহার ইসলামধর্মসাধন কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সেই 
ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। 


৩৩৭ 


জীত্রীরামকফলীলাশ্রসঙ্গ 


গোবিন্দ র্বায় নামক এক বাক্তি এই সমস্বের কিছুকাল পূর্ব হইতে 
ধর্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
অন্ভবত: পারমী ও আরবী ভাষায় ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মসন্ন্ধী় 
নানা! মতামত আলোচন। করিয়া এবং নান! সম্প্রদায়ের সহিত মিনিত 
হুইয়া ইনি পরিশেষে ইসলামধর্মের উদ্দার মতে আকৃষ্ট হইয়! যথারীতি 
দবক্ষাগ্রহণ করেন। ধর্মপিপান্থ গোবিন্দ ইসলামধর্মমত গ্রহণ কৰিলেও 
উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পান্ধি 
না। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে কোরানপাঠ এবং তদুক্ত 
প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ 
করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের সুফী 
সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার 
পদ্ধতি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ এঁ সম্প্রদায়ের 
দ্রবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরান্্র নিযুক্ত 
খাকিতেন। 
যেরপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত 
হুয়েন এবং সাধনানুকুল স্থান বুঝি! পঞ্চবটীর শাস্তিগ্রদ ছায়ায় আমন 
বিস্তীর্ণ করিয়1 কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী 
সনি রায্সের রাসমণির কালীবাটাতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের 
ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং 
জাতিধর্মনিবিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে 
সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন কর! হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে 
গোবিন্দের অন্যত্র ভিক্ষাটনাধি করিতে হইত না৷ এবং ইট্টচিস্তায় নিযুক্ত 
হুইয়] তিনি সানন্দে দিনযাপন করিতেন। 


৩৪৮৮ 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাঁমধর্মসাধন 


প্রেমিক গোবিষ্বাকে দেখিয়া ঠাকুর তথত্প্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং 
' তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মু 
গ্লোবিদ্দের সহিত. হয়েন। এরপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্মের 
জালাপ করিয়া প্রতি আরুষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, “ইহাও 
2) ন্ তো! ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ 
দিয়াও তো কত লোককে তাহার শ্রপাদপম্মলাভে ধন্য করিতেছেন ; 
কিরূপে তিনি এই পথ দিয় তাহার আশ্রিতদ্দিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা 
দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া! এ ভাবসাধনে নিযুক্ত 
হুইব।” 
যে চিন্তা, সেই ক]ু্দ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, “এ সয়ে 'আল্লা*মস্ব জপ 
০ করিতাম, মুসলমানদিগের স্যায কাছা খুলিয়া কাপড় 
করিয়া! সাধনে পরিতাম, ত্রিসন্ধ্াা নমাজ পডিতাম এবং হিন্দুভাব মন 
হইনিনিনিত হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম 
দূরে থাকুক, দর্শন পর্যস্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এভাবে তিন দিন 
অতিবাছিত হইবার পরে এ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।* 
। ইসলামধর্মলাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশুশ্রবিশিষ্ট, স্থগম্ভীর, 
জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিষাছিলেন। পরে সগ্ুণ 
বিরাট ব্রন্ষের উপলবিপূর্বক তুবীয় নিুণ ব্রদ্ধে তাহার মন লীন হইয়া 
গিয়াছিল। 
হৃদয় বলিত, মুসলমানধর্মপাধনের সময় ঠাকুর মুদলমানদিগের প্রিয় 
শ্লীদ্তলকল, এমন কি গো-মাংস পর্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 


৩৩৪৯ 


শ্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
মখুরামোহনের সাছনয় অন্থরোধই তখন তাহাকে এ কর্ম হইতে নিরম্ত 
হুলমান ধর্মলাধনকালে করিয়াছিল। বালকম্বভাব ঠাকুরের এপ ইচ্ছা 
ঠাকুরের আচরণ অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত 
হইবেন না ভাবিয়! যথুর এ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার 
নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বার] মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাগ্চসকল রদ্ধন 
করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর 
কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে 
অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন । 
বেদাস্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া! ঠাকুরের মন অন্ান্ত ধর্মসম্প্রদধায়ের গ্রাতি 
কিরূপ সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা 
যায় এবং একমাত্র বেদীস্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হুইয়াই 
৩১৯ কালে যে ভারতের হিন্দু ও মুনলমানকুল পরস্পর সহান্ভৃতি- 
ভ্রাতৃভাবে মিলিত সম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, একথাও 
ইসলামমতদাধনে. হাদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, “হিন্দু 
এ বিষয় বুঝা যায়. ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান 
রহিয়াছে-_পরম্পরের চিন্তাগ্রণালী, ধর্মবিশ্বাম ও 
কার্ধকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া 
বহিয়াছে।” এ পাহাড় যে একদিন অস্তহিত্ত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্মসাধন কি 
তাহারই স্থচন। করিয়া যাইল? 
নির্ধিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্রিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈত ভূমির 
লীমাস্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অছৈতম্্বতি অনেক 
সময় সহসা! গ্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। 


৩০৭৩ 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন 


সঙ্কপ্প না করিলেও সামান্তমাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাহার এরূপ অবস্থা 
পরবর্তী কালে ঠাকুরের উপস্থিত হইতে দবেখিয়াছি। অতএব, এখন হইতে 
মনে অধৈতস্বতি. তিনি স্বল্প করিবামাত্র যে এ ভূমিতে আরোহণে 
ইনি সমর্থ ছিলেন, একথা! বল! বাহুল্য । অছৈতভাব যে 
াস্থার কতদূর অস্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। এরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ 'করিলেই পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন, এ ভাব তাহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই 
দূরপ্রসারী ছিল। 

দৃক্ষিণেশ্বর কালীবাটার প্রশস্ত উদ্যান বর্ধাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় 
মালীদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অস্থবিধ! হইয1 থাকে । তজ্জন্য 
ঘেসেডাদিগকে এ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার 
অন্থমতি প্রদান করা হয়। একজন বুদ্ধ ঘেসেড়া 
একদিন এঁবপে বিনামূল্য ঘাস লইবার অন্থমতি- 
লাভে সানন্দে সারাদিন এ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাহে মোট বীধিয়া 
বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে 
পাইলেন, লোভে পড়িয়া! সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, এ ঘাসের বোঝা 
লইয়৷ যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেমেডা কিস্তু এ খ্ধয় 
কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিস বৃহৎ বোধাটি মাথায় তুলিয়া লইবার জন্ত 
নানারূপে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা! উঠাইতে পারিতেছিল না। এ 
বিষয় দ্বেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে 
পূ্ণজ্ঞানন্বরূপ আত্ম! বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান। 
“হে বাম, তোমার বিচি [ লীলা! 1 বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন। পু 


এ বিষয়ক কয়েকটি 
ৃষ্টাস্ব-_(১) বৃদ্ধ ঘেসেডা 
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জীত্রীরামকৃফ্লীলাগ্রস্গ 


একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি পতঙ্গ ( ফড়িং ) উড়িয়া আসিতেছে 
এবং উহার গুহাদেশে একটি লম্বা! কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে । কোন ছুষ্ট বাক 
বরা এরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত 
হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়] “হে বাম, 
তুমি আপনার ছুর্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া! হান্তের বোল উঠাইলেন। 
কালীবাটার উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক 
সময়ে রমণীয় দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাৰিষট 
হইয়া এতদূর তন্মঘ হইয়] গিয়াছিলেন যে, এ স্থানকে 
সপ নবীন সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অস্থভব করিতেছিলেন। 
সহসা এক ব্যক্তি এ সময়ে এ স্থানের উপর দিয়া অন্য 
গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া 
এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, «বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া! যাইলে যেমন 
যন্ত্রণার অনুভব হয়, একালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। 
এঁরূপ ভাবাবস্থ। বভই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, 
তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়া ছিলাম ।” 
কালীবাটীর চীর্দনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর 
একদিন ভাবাবেশে গঙ্গা দশ্বন করিতেছিলেন। ঘাটে 
(8) নৌকায় মাঝি তখন ছুইখানি নৌক1 লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন 
্বয়ের পবম্পর 
কলহে ঠাকুরের. বিষয় লইয়া! পরম্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে 
নিজ শরীরে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি ছুর্বলের পৃষ্ঠটদেশে বিষম 
ইনার চপেটাঘাত করিল। ঠাকুট উহাতে চীৎকার করিয়! 
ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাহার এপ কাকে ₹দন কালীঘরে হায়ের , 


৩১২ 


বেদাস্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন 


কর্ণে সহস! প্রবেশ করায় সে ক্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, 
তাহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে 
অধীর হুইয়! হৃদয় বারংবার বলিতে লাগিল, “মামা, কে তোমায় 
মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাট ছি'ভিয়া লই ।” পরবে 
ঠাকুর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মার্বিদ্িগের বিবাদ হইতে তাহার পৃষ্ঠে 
আঘাতজনিত বেদনাচিহন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয় ' হৃদয় স্তস্ভিত হইক্া 
ভাবিতে লাগিল, ইহাঁও কি কখন সম্ভবপর । ঘটনাটি, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের সশন্ধে ধর্ূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


" গুকভাব, পূর্বাধ_ হয অধ্যায 


সপ্তদশ অধ্যায় 
জন্মভূমিঘন্দর্শন 


প্রায় ছয়মাস -কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত 
হইতে মূক্ত হইল এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে 
অনেকাংশে অভ্যন্ত হইয়া! আসিল। কিন্তু তাহার শরীর তখনও পূর্বের 
যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। স্থতরাং বর্ধাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে 
বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাহার পেটের পীড়া পুন্রায় দেখ! দিবার 
সম্ভাবনা ভাবিয়! মথুরবাবু প্রমুখ সকলে স্থির করিলেন, তাহার কয়েক 
জৈবীতরঙ্গমীও . মাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই 
হায়ের সহিত শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যেষ্ঠ মাস হইবে। 
ঠাকুরের কামার. অথ্রপত্রী ভক্তিমতী জগাম্বা দাসী ঠাকুরের কামার- 
অসি পুকুরের সংসার শিবের সংসারের ন্যায় চির-দরিক্র 
বলিয়া জানিতেন অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'কে যাহাতে কোন 
ভ্রবোর অভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই প্রকারে তন্ন তন্ন করিয়। 
সকল বিষয় গুছাইয়! তাহার সঙ্গে দিবার জন্য আয়োজন করিতে 
লাগিলেন।* অনন্তর শুভমুহূর্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। 
হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাহার সঙ্গে যাইলেন। তীহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু 
গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই 
স্থির রাখিয়! দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে 


* গুরুভাব, উত্তরার্ধ--১ম অধ্যায় 
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জন্মভূমিসন্দর্শন 

ছয় বসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সৃতরাং তাহার 
আত্ীয়বর্গ যে তাহাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলেন, একথা বল! 
বাহুল্য । কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়! 'হরি হরি" করিতেছেন, কখনও সন্গ্যাসী 
হইয়াছেন, কখনও “আল্লা আল্লা” বলিতেছেন, প্রভৃতি তাহার সম্বন্ধে 
'সানা! কথা মধ্যে মধ্যে তীহার্দিগের কর্ণগোচর হওয়ায় এরূপ হইবার 
বিশেষ কারণ যে ছিল, একথা বলিতে হুইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাহাদিগের 
মধ্যে আসিবামান্র তাহাদ্দিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। তাহারা 

দেখিলেন, তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তন্ত্রপ 
৯৮০ অর আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য- 
যেভাবে দেখিয়াছিল » পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্মপ্রাণতা, 

সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া_সেই 
সকলই তাহাতে পূর্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একট 
অদৃষ্টপূর্ব অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ তাহার শরীরমনকে সর্বদ! এমন সমুস্তাসিত 
করিয়া বাখিয়াছে যে, সহসা তাহার সম্মুখীন হইতে এবং তিনি স্বয়ং 
এরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাহার সহিত আলাপ 
পরিচয় করিতে তাহাদিগের অন্তরে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
তস্তি্ন অন্য এক বিষয় তাহারা এখন বিশেষদপে এই ভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । তাহারা দেখিয়াছিলেন, তাহার নিকটে থাকিণে সংসারের 
সকল দুর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হইয়। তাহাদিগের প্রাণে একটি ধীর 
স্থির আনন্দ ও শাস্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দুরে যাইলে পুরায় 
তাহার নিকটে যাইবার জন্য একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তীহারা প্রবলভাবে 
আকুষ্ট হয়েন। সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তীহাকে পাইয়া এই 
দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া 


৩১৫ 


জরীত্ীয়ামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


স্থখের মাঝ পূর্ণ করিবার জন্য রমদীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় 
জয়রামবাটা গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুষ এ বিষয় জানিতে 
পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। 
বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র হ্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়াছিল। 
কারণ, তাহার সম বর্ষ বয়সকালে কুলগ্রথান্ুমারে ঠাকুরকে একদিন 
জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি নিতাস্ত 
বালিকা; স্ৃতরাং এ ঘটন1 সম্বন্ধে তাহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল*যে, 
হদয়ের সহিত ঠাকুর তাহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটার কোন নিভৃত 
অংশে তিনি লুকাইয়াও পবিভ্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি 
পদ্মক্ণল আনিয়া হৃদয় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লঙ্জা ও 
ভয়ে তিনি নিতাস্ত সঙ্কচিতা হইলেও তাহার পাদপদ্ন পূজা করিয়াছিল। 
এ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
তাহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়] হয়। সেবার তাহাকে তথায় 
একমাস থাকিতেও হুইয়াছিল। কিন্ত ঠাকুব ও ঠাকুরের জননী তখন 
দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাহার ভাগ্যে হইয়া উঠে 
গাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুবালয়ে আগমনপূর্বক 

দেডমাস কাল থাকিয়াও পূর্বোক্ত কারণে তিনি 
সপ তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র 

তিন-চারি মাস তাহার তথা হইতে পিত্রালয়ে 
ফিত্রিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল- ঠাকুর আসিয়াছেন, তাহাকে 
কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয়-সাত মাস হইল চতুর্দশ 
বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে বিবাছের পরে 
ইহাই তাহার প্রথম শ্বামিসন্দর্শন | 
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কামারপুকুবে ঠাকুর এবার ছয়-সাত মাল ছিলেন। তাঁহার বাল্য- 
বন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রী-পুকষ সকলে তাহার সহিত পূর্বের স্থায় 
মিলিত হইযা তীহার গ্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়া- 
আত্মীয়বর্গ ও 

বালসাবনগ্নধের সহিত ছিলেন। ঠাকুবও বহুকাল পরে তাহাদিগকে দেখিয়া 
০১৩ এই কালে পবিতুষ্ট হইযাছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের 
পব অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালক-বালিকা- 
দিগের অর্থহীন উদ্দেশ্টরহিত ক্রীভাদিতে যোগদান করিষ! যেরূপ আনন্দ 
অন্তভব কবেন, কামারপুকুবেব স্ত্রী-পুক্ষষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে 
যোগদান করিষ! ঠাকুরেব ব্রতমান আনন্দ তদ্রুপ হইযাছিল। তবে, 
ইহজীবনের নশ্ববতা। অনুভব করিষা যাহাতে তাহাবা সংসাবে থাকিযাও 
ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষষে ঈশ্ববের উপর নির্ভর করিতে 
শিক্ষালাভ করে, তদ্দিষযে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, একথা নিশ্চষ বলা 
যায়। ক্রীভা, কৌতুক, হাস্ত-পরিহাসের ভিতর দ্দিষা তিনি আমাদিগকে 
নিরস্তর এসকল বিষ্য যেভাবে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইতে আমবা 

পূর্বোক্ত কথ! অনুমান করিতে পাবি। 
আবার এই ক্ষুত্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুত্র সংসারে থাকিষা কেহ কেহ 
ধর্মজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া] তিনি ঈশ্বরের অচিস্ত্য 
মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ক একটি ঘটনার তান বহুবার 
উহাদিগ্লের মধ্যে আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর 
১৮১2 বলিতেন-_-এই সময়ে একদিন তিনি আহারাস্তে 
উন্নতি সন্বদ্ধে নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী 
ঠাকুরের কথ কয়েকটি রমণী তীহাকে দর্শন করিতে আগিয়াছিলেন 
এবং নিকটে উপবিঞ্ থাকিয়! তাহার সহিত ধর্মসন্বদ্বীয় নান? 
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প্রশ্নালাপে নিধুক্ত ছিলেন। এঁ সময় সহসা তাহার ভাবাবেশ হয় 
এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে 
পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানাভাবে সম্তবণক্রীডা 
করিতেছেন। কথ! কছিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে এবূপে 
ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না 
দিয়! উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়1 গণ্ডগোল করিতে 
লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তীহাদ্দিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়। 
ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে 
বলিলেন। বলিলেন, “উনি (ঠাকুর ) এখন মীন হুইয়] সচ্চিদানন্দসাগরে 
সম্ভরণ দ্রিতেছেন, গোলমাল করিলে উহার এ আনন্দে, ব্যাঘাত হইবে।” 
রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ 
হইয! রহিলেন। পরে ভাব্ভঙ্গে ঠাকুরকে এঁকথ] জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন, “রমণী সতাই বলিয়াছে। আশ্চর্য, কিরূপে এ বিষয় জানিতে 
পাবিল।” 
কামারপুকুরপল্জীস্থ নরনাগীব দেনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন 
যে অনেকাংশে ,নবীন বলিযা বোধ হুইয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা 
যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত 


বাসীদিগকে। ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন 
ঠাকুরের অপু নৃতন বলিয়া বোধ হয়, ঠাকুরের এখন অনেকটা 
শিস তদ্রুপ হইয়াছিল। কারণ এ কেবল সাড়ে ছয় 


বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দুরে থাকিলেও 
কালের মধো ঠাকুরের অস্তরে সাধনার প্রবল ঝটিক৷ প্রবাহিত হইয়া 
উহাতে আমুগ্গ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। এঁ সময়ে তিনি 
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আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দুরাৎ হুদুরে-_ 
দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতরে পুনরায় ফিরিবার 
কালে সর্বভূতে ত্রদ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া! আগমনপূর্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে 
অপূর্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারম্পর্য 
, হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহাব দৈর্ঘ্য-স্বক্পতাদি 
“ পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ । এজন্য স্্লকালের 
মধ্যে প্রভূত চিস্তারাশির অন্তরে উদয় ও লয় হইলে একাল আমাদিগের 
নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অস্তরে 
কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্থিত 
হইতে হয়! স্থতরুঁং এ কালকে তাহার যে এক যুগতুলা বলিয়া অনুভব 
হইবে, ইহা! বিচিত্র নহে। 
কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাছ। ভাখিলে বিম্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমিদার 
লাহাবাবুদের বাটা হইতে আরম্ভ কবিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, ্ুত্রধর, স্থুবর্ণ- 
বণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবারভুক্ত স্ত্ী-পুরুষদিগের 
সকলেই তাহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসন্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস 
লাহার সরলন্বদয়৷ ভক্তিমতী বিধবা কন্তা এশঙ্ন ও 
১ ডি ঠাকুরের বাল্াযসখা, তৎপুত্র গয়াবিষুণ লাহা, সরল 
প্রেমসন্বন্ধ বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শীখাবী, পাইনদের বাটার ভক্তি- 
পরায়ণ। রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্তা 
ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ গ্রীতির সহিত 
অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং আমরাও শুনিয়। মুগ্ধ হইতাম। 
ইহারা সকলে প্রায় সর্বক্ষণ তাহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা 
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গৃহকর্মের অনুরোধে ধাহারা এরূপ করিতে পারিতেন না, তাহা! সকাল 
সন্ধ্যা বা মধ্যান্ছে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হুইতেন। রমদীগণ 
তাহাকে .,ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, ভজ্জন্ত 
নানাবিধ খান্চসামগ্রী নিজ সঙ্গে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। 
গ্রামবাসিগণের এসকল মধুর আচবণ এবং আত্মীয়ম্বজনের মধ্যে থাকিয়াও 
ঠাকুর নিরস্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সেসকল কথার আভাস 

আমরা অন্ত্র পাঠককে দিয়াছি,* সেজন্য পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
কামারপুকুরে আসিয়] ঠাকুর এই সময়ে একটি স্থমহৎ্ কর্তব্যপালনে 
যত্বপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিজ পত্বীর তাহার নিকটে আসা না৷ আসা 
সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাহার সেবা 
ঠাুরের বিন করিতে কামারগুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
কর্তব্পালনের ঠাকুর তখন তাহাকে শিক্ষার্দীক্ষাদি প্রদানপূর্বক 
০৪৪ তাহার কল্যাণসাধনে তৎপর হুইয়াছিলেন। ঠাকুরকে 
বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদ্ণাচার্ধ তোতাপুরী তাহাকে এক সয়য়ে বলিয়া- 
ছিলেন, “তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, 
ইধরাগ্য, বিবেক; বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অঙ্ষু থাকে, সেই ব্যক্তিই বন্দে 
ঘথার্থ প্রতিঠিত হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আতা! 
বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারই যথার্থ 
রক্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক 
হইলেও ব্রদ্ষবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে ।” শ্রীমৎ তোতার পূর্বোক্ত 
কথা ঠাকুরের ম্মরণপথে উদ্দিত হইয়া তাহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলন 


* গুরুভাব, উত্তরার্ধ--১ম অধ্যায় 
৩২৭৩ 


জন্মভূমিসন্দর্শন 

নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পরীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত 
করিয়াছিল । 

কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য উপেক্ষা 

বা অ্ধপম্পন্ন করিয়া ফেলিযা রাখিতে পারিতেন না, বর্তমান বিষয়েও 

তদ্রপ হইয়াছিল। এঁহিক, পারত্রিক সকল বিষয়ে 

লু সর্বতোভাবে তাহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্বীকে 

হইয়াছিলেন শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসব হইয়া তিনি এ বিষয়ে 

অর্ধনিষ্পন্ন কবিয়' ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও 

অতিথি প্রভৃতির সেবা এবং গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশল! হয়েন, টাকার 

সত্যবহাণ কারতে গ্লারেন এবং সর্বোপবি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পন করিয়া 

দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন,* 

তদ্ধিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ পক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখগ্ুঙ্বার্য- 

সম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্বোক্তবপ শিক্ষাপ্রদানের ফল 

কতদূর কিরূপ হইয়াছিল, তদ্িষয়ের আমরা অন্যত্র আভাস প্রদান 

করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী 

মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে 

পরিতৃপ্তা হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে আজীবন পূজা ,*বিতে 

বংতীহার শ্রীপদাহ্থসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থ 
ললন। 

ৰতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন 

নয় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়) 


*. গুরুভাব-_পূর্বার, ২য় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায় 
৩২১ 
২২১ 


স্রীশ্রীরামকৃষ্খলীলাগ্রুসজ 


ঠাকুবের লক্ন্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি তাহাকে এঁ কর্ম হইতে বিশ্বত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।* তাহার মনে হইয়াছিল, সন্্যাসী হইয়া 
অন্বৈততত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের 
এককালে উচ্ছেদ্ন হুইয়। যাইবে । এরূপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তাহার 
হৃদয় অধিকার করিয্বাছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ 

পত্বীর সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাহার 
পীর প্রতি াকুরের ব্রদ্চ্ধের হানি হইবে । ঠাকুর কিন্ত পূর্ববারের স্থান 
ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া! চলিতে 
50 পারেন নাই। ক্রাক্মণী ঘে উহাতে নিতান্ত ক্ষন 
হইয়াছিলেন, একথা! বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এর"পই এই বিষয়ের 
পরিসমাপ্তি হয় নাই। এ ঘটনায় তাহার অভিমান প্রতিহত হইয়া ক্রমে 
অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য উহ] তাহাকে ঠাকুরের 
প্রতি শ্রঙ্ধাবিহীনা করিয়াছিল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে 
তিনি এ বিষয়ের প্রকাশ্ত পরিচয় পর্যস্ত প্রদান করিয়া! বসিতেন। যথা-_ 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাহার সমীপে উত্থাপন করিয়। যদি কেহ 
বলিত, শ্রীরামকষ্কদেবকে একথা জিজ্ঞাস! করিয়] তাহার মতামত গ্রহণ 
করিবে, তাহ। হইলে ব্রাহ্মণী ক্ুদ্ধা হুইয়া বলিয়া বসিতেন, “সে আবার 
বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান তো আমিই করিয়াছি!” অথবা সামান্য 
কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটার স্ত্ীলোকদিগের উপরে 
অসন্তষ্ই হইয়] তিরস্কার করিয়া! বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাহার এরূপ কথা 
বা অন্তায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়। তাহাকে পূর্বের ন্যায় ভক্তিশ্রন্ধা 


ধ গুরুভাব-পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় 
৬২৭ 
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করিতে বিরত হয়েন নাই। তাহার নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী 
শ্বএ্রতুল্যা জানিয়! ভক্তি গ্রীতির সহিত সর্বদা ব্রাহ্মণীর সেবাদিতে নিযুক্ত! 
থাকিতেন এবং তাহার কোন কথা বা কার্ধের কখনও প্রতিবাদ 
করিতেন না। 
জ্সভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মন্ষ্বেরও মতিভ্রম উপস্থিত 
হয়। অতএব এরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিয়াই মানব 
উহার বিপরীত ফল অবশ্থস্তাবী বণিয়া জানিতে পারে এবং উহাকে 
অভিমান-মহস্কারের পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণসাধনের অবসর লাভ 
বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর. করে। বিছুষী সাধিক1 ব্রাহ্ণণীরও এখন এরূপ 
বুদধিনাশ হইস্সাছিল। অহঙ্কারের বশবন্তিনী হইয়া তিনি 
“যেখানে যেমন, সেখানে তেমন? ব্যবহার করিতে না পারিযা এই সমস্বে 
একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন । 
শ্রীনিবাস শাখারীর কথ! আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ 
জাতিতে জন্মপরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্তক্তিতে অনেক 
ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড ছিলেন। শ্রাশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য 
ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগস্ন 
করেন। ভক্ত শ্রানিবামকে পাইম্স। ঠাকুর ₹।ং 
তাহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাসভক্তি-দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। 
মধ্যাহকাল পর্যস্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্ষে অতিবাহিত হুইল এবং শ্রশ্ররঘৃবীরের 
ভোগবাগাদি সম্পূর্ণ হুইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। 
ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষফার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, “আমরাই 


৩২৩ 


এ বিষয়ক ঘটনা 


জ্রীম্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


উচ্ছা! করিব এখন ।” ব্রাক্ষণী বারংবার এঁন্ধপ বলায় প্রীনিবাস অগত্যা! 
নিরম্ত হইয়া নিজ বাটাতে গমন করিলেন । 

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্ত সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া! অনেক 
্রাহ্মনীর সহি সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির হৃষ্টি হইয়! 
হৃদয়ের কলহ থাকে । এখনও এরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, 
ব্রাহ্মণকন্ত। ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়। 
ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবািনী ব্রাহ্মণকন্তাগণ বিশেষ আপত্তি 
করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রা্মণী তাহাদের এরূপ আপত্তি স্বীকার 
করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া! উঠিল এবং ঠাকুরের 
ভাগিনেয় হৃদয় একথা শুনিতে পাইল। সামান্য বিষয় লইয়! বিষম গোল 
বাধিবার সম্ভাবন! দেখিয়। হৃদয় ব্রাক্ষণীকে এ কার্ষে বিরত হইতে বলিলেও 
তিনি তাহার কথ গ্রহণ করিলেন না। তখন ত্রাহ্ষণী ও হৃদয়ের মধ্যে 
তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হুইয়৷ বলিল, *এব্বপ 
করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।” ব্রাহ্গণীও ছাড়িবার 
পাত্রী নহেন, বলিলেন-“ন! দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে* 
মনসা শোবে এখন !” তখন বাটার অন্য সকলে মধ্যস্থ হুইয়! নান। 
অনুনয়বিনয়ে ব্রান্ষণীকে এঁ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া! বিবাদশাস্তি 
করিলেন । 

অভিযানিনী ব্রাহ্মণী সেদিন নিরস্তা হইলেও অন্তরে বিষম আঘাত 
পাট্ক়্াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শাস্তভাবে চিন্তা করিয়া 


"' অর্থাৎ দেবমন্দিরে। 
1 ব্রাঙ্গণী খরূপেনুুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন। 
৩২৪ 
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আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন এরূপ মতিভ্রষ 
উপস্থিত হইতেছে, তখন অতঃপর এইখানে তাহান্ক 
রর রা আর অবস্থান করা শ্রেয়; নহে। সদসছিচারসম্পন্ন 
অপরাধের আশঙ্কা, বিবেকী সাধক যখন অস্তরদর্শনে নিযুক্ত হয়েন, 
ভা কান চিত্তের কোন মলিন ভারই তখন তাহার নিকট 
আত্মগোপন করিতে পারে না- ত্রা্ণীরও এখন 
তন্রপ হইয়াছিল ঠাকুরের প্রতি তাহার ভাবপরিবর্তনের আলোচনা 
করিয়া! তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে 
সাতিশয় অনুতপ্ত হইলেন । অনস্তর কয়েক দিন গত হইলে এক দিবস 
তিনি ভক্তিসংক:বে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচচিত করিয়া 
্রীগোরাঙ্গজানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং 
সবাস্তঃক রণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! পরে সংযতা হইয়] মনপ্রাণ ঈশ্বরে 
অর্পণপূর্বক কামারপুকৃর পশ্চাতে রাখিয়া কাশধামের পথ অবলম্বন 
করিলেন । কিঞ্চদিধিক ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরস্তর থাকিবার 
পরে ব্রাদ্ষণী তাহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এরপে প্রায় সাতমাসকাল নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত 
করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুলম্বা় 
দক্ষিণ্শ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন । তাহার শরীর 
1555 তখন পূর্বের ন্যায় নুস্থ ও সবল হইয়াছিল। * এখানে 
ফিবিবার হ্বল্পকাল পরে তাহার জীবনে একটি বিশেষ 
ঘটন1 উপস্থিত হুইয়াছিল। উহার কথা আমরা এখন পাঠককে 
বলিব। 


৩২৫ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামের কথ৷ 


মধুর্বাবু এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্ঘসকল 
দর্শনে গমন করিতে অভিলাধষী হুইয়াছিলেন। তাহার পরিবারবর্গ এবং 
গুরুপুত্রাদি অন্তান্ত অনেক ব্যক্তি সঙ্গে যাইবেন 
তি বলিয়া! স্থির হুইয়াছিল। সম্ত্রীক মথুরামোহন 
ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ 
করিতে লাখিলেন। ফলে বৃদ্ধা জননী* এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে 
লইয়! ঠাকুর তাহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন। 
অনস্তর শুভদিন আগত দেখিয়! মথুরবাবু ঠাকুরপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে 
লইয়! যাত্রা করিলেন । তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ, 
ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখ 
হইবে। ঠাকুরের তীর্ঘযাত্রা-সন্বত্বে অনেক কথা 
আমর! পাঠককে অন্তত্র বলিয়াছি। সেজন্য হৃদয়ের 
নিকট এ সম্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ 
করিয়। ক্ষান্ত হইব। 
স্ব্য় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া! মথুরবাবু এইকালে 
* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হাদয় 
কিস্ত আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিল। 
1 গুরুভাব- উত্তরার, ৩য় অধ্যায় 
এ ৩২৬ 


এ যাত্রার সময় 
নিরূপণ 


তীর্ঘদর্শন ও হৃদয়রামের কথা 


তীর্ঘদর্শনে যাত্র। করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীর একথানি এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট 
ক হইতে রিজার্ভ (:০5০:5০) করিয়া লওয়া হইয়াছিল 
এবং বন্দোবস্ত ছিল কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে 
যেকোন স্থানে এ চারিখানি গাড়ী ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়া! মথুরবাবু 
কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন। 
দেওঘরে ৬বৈছ্যনাথজীকে দর্শন ও পৃজাদি করিবার জন্য মথুরবাবু 
কয়েকদিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ ঘটনা 
১৮ এখানে উপস্থিত হুইয়াছিল। এই স্থানের এক 
দরিদ্র পল্লীর স্্ী-পুরুষদিগের ছুর্দশ1 দেখিয়া ঠাকুরের 
হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি 
তাহাদ্দিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র 
প্রদান করিয়াছিলেন ।* 
বৈছ্ানাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুব একেবারে ৬কাশীধামে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটন1 উপস্থিত হয় নাই। 
কেবল, কাশীর সন্ত্রিকটে কোন স্থানে কাধান্তরে 
গাড়ী হইতে নামিয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হব উঠিতে 
ন! উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া! দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া 
কাশী হইতে এই মর্মে তার করিয়া! পাঠান যে, পরবর্তী গাড়ীতে 
যেন তাহাদিগকে পাঠাইয়! দেওয়। হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্য 
তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্ধের তত্বাবধানে 
... *. গুকভাব- পূর্বারধ, “ম অধ্যায় 
৩২৭ 


পথে বিদ্ব 


শ্রীপ্রীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ 


| একখানি শ্বতঙ্ত্র (৪29০18] ) গাড়ীতে করিয়া স্বয্লক্ষণ পরেই এ স্থানে 
উপস্থিত হন এবং ত্বাহাদ্দিগকে বিপন্ন দেখিয়া নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া 
লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্বাবু কলিকাতার বাগবাজার 
পল্লীতে বাস করিতেন। 
কাশীধামে পৌছিয়। মখ্রবাবু কেদার ঘাটের উপরে পাশাপাশি 
ছুইখানি বাটা ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি 
এখানে, মুক্তহন্তে ব্যয় করিয়াছিলেন ।* এ কারণে এবং বাটার বাহিরে 
কোন স্থানে গমন করিবার কালে কপার ছত্র ও আসার্সোটা প্রতৃতি 
লইয়! তাহার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাহাকে 
একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণ! করিয়াছিল। 
এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকফদেব পানসিতে চাপিয়া প্রায় 
প্রত্যহ ৬বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। হ্থাদয় 
কেদার ঘাটে অবস্থান তীহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ 
ও ৬বিহ্বনাথদর্শন 
হুইয়! পড়িতেন, দেবদর্শনকালের তো কথাই নাই। 
এরূপে সকল দেবস্থানে তাহার ভাবাবেশ হইলেও ৬কেদারনাথের মন্দিরে 
তার বিশেষ ভাঁবাবেশ হইত। 
দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদ্দিগকে দর্শন করিতে 
যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। এরপে 
প্র ওত্ত্রৈলঙ্গ  পরমহংসাগ্রণী প্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্ষ স্বামীজীকে দর্শন 
করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন । 
স্বামীজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম 
দর্শনের দিন স্বামীজী আপন নন্তদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণপূর্বক ঠাকুরকে 


" গুরুভাব--উত্তরাধ, ওয় অধ্যায় 
৩২৮ 


তীর্ঘদর্শন ও হদয়রামের কথা 


অভ্যর্থনা .ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তীঁহার ইন্দ্রিয় ও 
অবয়বসকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া! হৃদয়কে বলিয়াঁছিলেন, “ইহাতে যথার্থ 
পরমহংসের লক্ষণসকল বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ৷” ম্বামীজী তখন 
মণিকর্ণিকার পার্খে একটি ঘাট বাধাইয় দিবার সন্কপ্প করিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃত্তিক; এ স্থানে নিক্ষেপ করিয়। 
উ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামীপ্দীকে 
দেখিতে গিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন খা ওয়াইয় দিয়াছিলেন।* 
পাচ সাত দিন কাশীতে থাকিযা ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে 
গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে সান ও ত্রিরাত্ৰি বাস করিযাছিলেন। মথুরপ্রমুখ 
সকলে তথায় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মস্তক মুণ্তিত 
৮ করিলেও ঠাকুর উহা! করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 
কুরের আচরণ 
"আমার করিবাব আবশ্যক নাই ।” প্রযাগ হইতে 
মথুরবাবু পুনরায় ৬কাশীতে ফিবিয়াছিলেন এবং এক পক্ষকাল তথায় বাস 
করিয়। শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
শ্ীবন্দাবনে মখুর নিধুবনেব নিকটে একটি বাটাতে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান 
৯০৯ নিধুবনাদি করিয়াছিলেন এবং পত্তীসমভিব্যাধারে দেবস্থানস্; ল 
দর্শন করেতে যাইয়। প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি 
গ্রণামীম্বূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন ভিন্ন ঠাকুব এখানে 
বাধাকুণ্ড, শ্বামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিবিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে 
তিনি খ্যাতনাম। সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং 
* গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ১৩১ পৃঃ এবং এঞীরামকৃক-পু'খি, ১৪৫ পৃঃ1- প্রঃ 
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নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে 
তাহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, *ইহার বিশেষ 
উচ্চাবন্থা লাভ হইয়াছে ।” 

এক পক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মখুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় 


কাশীধামে আগমন করেন এবং ৬বিশ্বনাথের বিশেষ 
৬কাশীতে প্রত্যামন 


ও স্থিতি বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্বস্ত 
অবস্থান করেন। এ সময়ে ঠাকুর এখানে স্থ্বর্ণময়ী 
অন্নপূর্ণা প্রতিম। দর্শন করিয়াছিলেন। 


কাশীধামে যোগেশ্বরী নায়ী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় 

দেখ! হইয়াছিল এবং চৌধাটটযোগিনী নামক ্ীস্থ তাহার আবাসে 

তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ্রাহ্মণী 

85৬ এস্থলে মোক্ষদা নায়ী একটি রমণীর সহিত বাস 

শেষ কথা কৰিতেছিলেন। এ রমণীর ভক্তি-বিশ্বাসদর্শনে 

ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবুন্দাবন যাইবার 

কালে ব্রাহ্ষণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ত্রাহ্মণীকে ঠাকুর 

এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, 

ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

প্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, 

কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীনকার উপস্থিত না 

73৮১52 থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া 

তাহার মনে পুনরায় এ ইচ্ছা! উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত 

মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীনকারের ভবনে হৃদয়ের 
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সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অন্ধরোধ 
করেন। মহেশবাবু কাশীস্থ মদনপুরা! নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। 
ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহলাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীণ! 
বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর বঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ই 
হুইয়াছিলেন, পরে অর্ধবাহ্দশ! উপস্থিত হুইলে তাহাকে শ্রশ্রীজগদশ্বার 
ীনকটে 'মা, আমায় হুশ দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব'__ 
এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুন! গিয়াছিল। এরূপ প্রার্থনার পরে তিনি 
বাহভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন এবং সদানন্দে বীণা 
শ্রবণপূর্বক মধ্যে মধ্যে উহার স্থরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত 
গাহিয়াছিপেন , অপরাহ্ন পাঁচটা! হইতে রাত্রি আটটা পর্যস্ত এরূপে 
আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশবাবুর অনুরোধে তিনি এস্থানে কিঞ্ৎ 
জলযোগ করিয়৷ মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশবাবু 
তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর 
বলিতেন-_বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া 
উঠিতেন। 
কাশী হইতে শ্রযুক্ত মথুর গযাধামে যাইবার বাসন! প্রকাশ করেন। 
কিন্তু ঠাকুরের এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তিক্* থাকায় তিনি 4 সঙ্কল্ 
পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, 
এঁকপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ 
দ্িগেবে ত্যাব্তন সালে দ্যোষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মখ্রবাবুর 
সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। 
শ্রীবুন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন 





« গুকভাব- _উত্তরার্ধ, "ম অধ্যায় 
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করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটার 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটারমধ্যে স্বহন্তে 
প্রোধিত করিয়া! বলিয়াছিলেন-_-“আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুলয 
ধেবভৃমি হইল।” হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি 
নানাস্থানের বৈষ্ণব গোম্বামী ও ভক্তপকলকে মথুরবাবু দ্বারা নিমন্ত্রিত 
করাইয়া আনিয়! পঞ্চবটীতে মহোৎ্সবের আয়োজন করিয়াছিলেন। 
মথুরবাবু এককালে গোস্বামীদ্দিগকে ১৬২ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদ্দিগকে 
১ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান কবিয়াছিলেন । 
তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এ 
ঘটন্নায় তাহার মন সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া 
নানি উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বে বালিয়াছি, হৃদয়রাম 
ওনেরাী ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসাবের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া 
যথাসম্ভব ভোগ-স্থখে কালযাপন করাই তাহার 
জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরস্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন 
কখন অন্তভাবের উদয় হইলেও উহা! অধিককাল স্থায়ী হইত না। 
* ভোগবাসন! পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ স্থযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় 
সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা! সংসিদ্ধ না 
হইত, ততকাল তাহার মনে অন্ত চিন্তা প্রবেশলাভ্‌ করিত না। সেজন্য 
ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত 
হইলেও, সে তাহার স্বপ্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। 
এরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং 
তাহার যখন যেরপ সেবার আবশ্তক হইত, তাহা সম্পাদন করিতে যত্ের 
ক্রটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্ধকুশলতা 
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বিশেষ প্রশ্ফুটিত হুইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে 
মাতুলের অলৌকিকত্ব শ্রবণে এবং তাহাতে দৈবশক্তিসকলের প্রকাশদর্শনে 
তাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হুইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, 
মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবাছারা যখন সে 
তুঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল 
তাহার একপ্রকার কবায়ত্ই রহিয়াছে । যখনই তাহার মন এসকল 
লাভ করিতে প্ররয়ামী হইবে, মাতুল নিজ ৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে 
তখনই এসকল লাভ কবাইয়৷ দিবেন। অতএব পরকাল-সম্বদ্ধে তাহার 
ভাবিবার আবশ্তকতা নাই। কিছুকাল সংসারস্থখ ভোগ করিবার পরে 
সে পারজ্ধিক বিষ্কুষ মনোনিবেশ কবিবে। পত্রী-বিযোগবিধুর হৃদয় 
ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইযাছে। সে পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠাব সহিত 
্ীত্রীজগদদ্বার পৃজাষ মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপভ ও পৈতা৷ 
খুলিয়। রাখিয়! মধ্যে মধ্যে ধ্যান কবিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া 
বসিল, তাহার যাহাতে তাহার ন্তায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধষিসকল উপস্থিত 
হয়, তাহ। করিয়] দিতে হইবে । ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, 
তাহার এবপ কৰিবাব আবশ্তক নাই, তাহার সেবা করিলেই তাহার 
সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি 1 'রাত্র 
ভগবন্ভীবে বিভোর হইয়া আহার-নিপ্রাদি শারীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়। 
থাকেন, তাহা! হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যার্দি-_সে তাহাতে 
কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, “মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে।__-মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া 
দিয় আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল কণাইয়া 
দিয়াছেন__মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।” 
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এঁন্নপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে পুজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের 
জ্যোতির্ময় দ্বেবমৃত্তিসকলের দর্শন এবং অর্ধবাহাভাব হইতে আরম্ভ হইল। 
মধুরবাবু হৃদয়কে একদিন এরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া 
ঠাকুরকে বলিলেন- “হুর আবার একি অবস্থা 
হুইল, বাবা ?” ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, “হৃদয় ঢং 
করিয়া এরূপ করিতেছে না _একটু-আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল 
হইয়া! ধরিয়াছিল, তাই এরূপ হইতেছে । এরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা 
আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।” মথুর বলিলেন, “বাবা, এসব 
তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে এঁরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন 
তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও__আমরা! উভয়ে নন্দীভূক্কীর মত তোমার 
কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের এসব অবস্থা কেন ?” 
মথুরের সহিত ঠাকুরের এরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে একদিন 
রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটা অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাহার শ্রয়োজন 
হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা! লইয়! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত 
হুইল । সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থুল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনু 
নহেন, তাহার দেহনিঃস্ছত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া 
উঠিয়াছে, এবং চলিবার কালে তাহার জ্যোতির্ময় 'পদযুগল ভূমি স্পর্শ না 
করিয়। শুন্তে শৃন্যেই তাহাকে বহন করিতেছে! চক্কর দোষে এরূপ 
দ্বেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্স্থ 
পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে 
হারের অভুতদর্প. দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না_ 
বুক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটার প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও 
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ঠাকুরকে পুনংপুনঃ এক্পপ দেখিতে থাকিল! তখন বিশ্মিত হইয়া হৃদয় 
ভাবিল, “আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, 
যাহাতে এরূপ দেখিতেছি? এরূপ ভাবিয়া সে আপনার দ্বিকে 
চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্দেহধারী জ্যোতির্ময় দেবাছচর 
সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাহার সেবা করিতেছে । মনে 
হইল, সে যেন এ দেবতার জ্যোতিঃঘন-লঙ্গসস্ভৃত অংশবিশেষ, এবং 
তাহার সেবার জন্তই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক পৃথগ ভাবে অবস্থিতি। 
এরূপ দেখিয়া! এবং নিজ জীবনের এরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার 
অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্য! উপস্থিত হইল। মে আপনাকে ভুলিল, 
ংসার ভুলিল, পৃথিবীনু মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং 
অর্ধবাহভাবাবেশে উন্মত্তের হ্তায় চীৎকার করিয়! বারংবার বলিতে লাগিল 
--*ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তে। মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন ? 
চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি। তুমি যাহা, আমিও তাহাই 1” 
ঠাকুর বলিতেন, “তাহাকে এরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 
“ওরে থাম্‌ থাম, অমন বলিতেছিস্‌ কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া 
এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আমিবে! কিন্তু সেকি তাহা শুনে! 
তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিসা 
বলিলাম, “দে মা শালাকে 'জড় করে দে" ।” 
হৃদয় বলিত, ঠাকুর এরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন ও 
আনন্দ যেন কোথায় লুগ্ধ হইল এবং সে পূর্বে যেমন 
মল ছিল, আবার তেমনি হইল। অপূর্ব আনন্দ হইতে 
সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল 
, এবং মে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, “মামা, 


৩৩৫ 


স্রীপ্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ 


তুমি ফেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে বলিলে, এরূপ দর্শনানন্দ 
আমার আর হইবে না?” ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, “আমি 
কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিয়াছি? তুই এখন স্থির হুইয়! থাক্‌ 
_-এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়! তুই যে গোল করিলি, 
ভাহাতেই তো আমাকে এক্ূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা 
কত কি দেখি, আমি কি এরূপ গোল করি? তোর এখনও এরূপ দর্শন 
করিবার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া! থাক্‌, সময় হইলে আবার 
কত কি দেখিবি!” 

ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত স্কুন হইল। 
পরে অহঙ্কারের বশবর্তা হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে এরূপ 
দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান-জপের মাত্রা 
বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর 
যেখানে বসিয়া পূর্বে জপ-ধ্যান করিতেন, সেই স্থলে 
৬জগদগ্থাকে ডাকিবে, এইরূপ মনস্থ করিল। এরূপ ভাবিয়া একদিন সে 
গভীর রাত্রে শঘ্যাত্যাগপূর্বক পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের 
আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে 
পঞ্চবটাতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও এদিকে আসিতে 
লাগিলেন এবং তথায় পৌছিতে না পৌছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় 
কাতর চীৎকারে তাহাকে ডাকিতেছে, “মাম! গো, পুড়িয়া মরিলাম, 
পুড়িয়া মরিলাম !* ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, কি হইয়াছে?” হৃদয় যগ্তরণায় অস্থির 
হুই্য়া বলিতে লাগিল, “মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বদিবামাত্র কে 
যেন এক মালস! আগুন গায়ে ঢালিয়! দিল, অসহা দাহ-যন্ত্রণা হইতেছে !” 
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ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, “যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, 
তুই কেন এরূপ করিস্‌ বল দেখি? তোকে বলিয়াছি আমার সেবা 
করিলেই তোর সব হইবে ।” হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তম্পর্শে বাস্তবিক 
তাহাব সকল যন্ত্রণা তখনই শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটানতে 
এরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইপ ঠাকুর 
তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথ। করিলে তাহাব ভাল 
হইবে না। | 

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ 
কবিলেও ঠাকরবাটার দৈনন্দিন কর্মসকল তাহার পৃবেব ন্যায় কচিক র 
বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নতন কোন 
কহ করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অন্তসন্ধান করিতে 
লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটাতে 
শারদীয়] পূজ। করিতে মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমান্ত্রেয় ভাতা 
গঙ্গানাবায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মখুরবাবুর জমিদারিতে 
খাজানা আদায়ের কর্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছে । সময় ফিবায় 
বাটীতে নৃতন চণ্ীমণ্ডপখানি নিমিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৬জগদন্বাকে আনিয়া তথায় বসাইঞ্ে ; 
কিন্তু সে ইচ্ছা! পূর্ণ করিবার তাহার হযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাংার 
এ ইচ্ছ1 স্মরণপূর্বক উহ! পূণ করিতে যত্রপর হইল। কমী হা'য়ের এ 
কার্ধে শাস্তিলাভের সম্তাবন। বুঝিয়] ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং 
মথুরবাবু হৃদয়ের এরূপ অভিপ্রায় জানতে পারিয়া তাহাকে আঘধিক 
সাহায্য করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর এূপে অর্থসাহা্য করিলেন বটে, কিন্ত 
পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
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করিতে লাগিলেন । হৃদয় তাহাতে ক্ষুগ্নমনে পূজা! করিবার জন্য একাকী 
দেশে যাইতে প্রস্তত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ন দেখিয়! ঠাকুর 
বলিয়াছিলেন, “তুই ছুঃখ করিতেছিস কেন? ম্বামি নিত্য হুমম শরীরে 
তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে ন। 
কিন্ত তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া! নিজে 
আপনার ভাবে পুজা করিস্‌ এবং একেবারে উপবাস না করিয় মধ্যাহ্ে 
দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছবির শরবত পান করিস্‌। এরূপে পুজা করিলে 
এজগদদ্থা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।” এরূপে ঠাকুর, কাহার 
ছারা প্রতিমা গডাইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, 
কিভাবে অন্য সকল কার্ধ করিতে হইবে-_সকল কথ তন্ন তন্ন করিয়। 
তাহাকে বলিয়! দিলেন এবং সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল। 
বাটীতে আসিয়! হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্ধের অন্ষষ্ঠান করিল 
এবং যার দিনে ৮ দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়। 
স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সঞ্ঠমীবিহিতা পুজা সাঙ্গ 
করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে 
পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পারবে 
ভাবাবিষ্ট হইয়। দণ্ডায়মান বহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, এরূপে প্রতিদিন 
এ সময়ে এবং সন্িপূজাকালে সে দ্বেবীপ্রতিমাপার্থে ঠাকুরের দিব্যদর্শন 
লাভ করিয়া মহোৎ্সাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পুজা সাঙ্গ হইবার স্বল্লকাল 
পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং এ বিষয়ক সকল কথা 
ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা! দেখিবার জন্য বাস্তবিকই 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া! আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তভব 


৩৩৮ 


»ছুগোতৎসবকালে 
হুদয়েব ঠাকুরকে দেখা! 


তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথ 


করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর 
চন্তীমপগ্তপে উপস্থিত হইয়াছি।” 
হৃদয় বলিত, ঠ।কুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়! বলিয়া ছিলেন, 
“তুই তিন বৎসর পৃজা করিবি।”__-ঘটনাও বাস্তবিক এরূপ হইয়াছিল। 
ঠাকুরের কথা ন! শুনিয়। চতুর্থবারে পূজার আয়োজন 
2 করিতে যাইয়। এমন বিসক্বপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল 
যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া] তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে 
হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরে পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়! পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্ষে এবং 
ঠাকুরের সেল্য মনোনিবেশ করিয়াছিল। 


৩৩৯ 


উনবিংশ অধ্যায় 


স্বজনবিয়োগ 


ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাগককে 
আমরা ইতিপূর্বে সামান্যভাদৰ পরিচিত করাইয়াছি। পৃজ্যপাদ আচাধ 
তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের ন্বল্পকাল পরে 
রামকুমার-পুত্র সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে 
অক্ষয়ের কথ। 
আসিয়! বিষুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল। 
তখন তাহার বয়স সতর বংসর হইবে । তাহাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
এখানে বলা প্রয়োজন। 
জন্মগ্রহণকালে অক্ষয়ের প্রশ্থতির মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ 
আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে 
ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর 
' মাত্র ছিল। অতএব এ ঘটনার পূর্বে ছুই তিন বৎসরকাল পর্যস্ত ঠাকুর 
অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়৷ মানুষ করিতে ও সর্বদ1! আদরযত্র করিতে অবসর 
পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন 
নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “মায়! বাড়াইবার প্রয়োজন নাই ; 
এ ছেলে বীচিবে না!” পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে 
ভুলিয়া! সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাহার অলক্ষ্যে কৈশোর 
অতিক্রমপূর্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া 
উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাহার অন্তান্ত আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, 


৩৪৩ 


স্বজনবিয়োগ 


অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিল। তাঁহারা বলিতে , অক্ষয়ের দেহের 
বর্ণ যেমন উজ্জল ছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠনও 
তেমন স্্ঠাম ও স্থললিত ছিল-- দেখিলে জীবস্ত 
শিবমূতি বলিয় জ্ঞান হইত। 
বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রবামচন্দ্রের গ্রতি বিশেষ অন্তরক্ 
ছিল। কুলদেবতা ৬রঘুবীরের সেবাঘ্র সে প্রতিদিন অনেক কাল 
টি যাপন করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় 
ঞ্ররামচন্দধে ভক্তি ও যখন পুজাকার্ধে ব্রতী হইল, তখন আপনার মনের 
সাধনানুরাগ মত কার্ধেই নিযুক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, 
“শ্রীঞ্ারাধাগোবিন্দজ্ন পূজা করিতে বমিয়] অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় 
হইত যে, এ সময় বিষ্ুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে 
পারিত না-_ছুই ঘণঠক।ল এরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হ"শ 
হইত !” হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার 
পরে অক্ষয় পঞ্চবটাতলে আগমনপূর্বক অনেকক্ষণ শিবপুজায় অতিবাহিত 
করিত ১ পরে ব্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন-সমাপনান্তে শ্রমন্ভীগবতপাঠে 
নিবিষ্ট হইত । তভ্িন্ন নবান্ঘরাগের প্রেরণায় সে এইকালে ন্তুণম ও 
্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া! বসিত যে, তজ্ঞন্য তাহার কণ্ঠ- 
তালুদেশ স্কীত হইয়া "কখন কখন রুধিব নিত হইত। অক্ষয়ের 
এরূপ ভক্তি ও ইঈশ্বরান্ুরাগ তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়। 
তলিয়াছিল। 
এরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ স্পলর 
মর্ধেকের অধিক অতীত হইল । অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
খুল্পতাঁত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে 
৩৪১ 


ক্ষয়ের কপ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদুরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা 
পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া 
যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন 
চৈত্র মাস। চচত্র মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর 
উহা মানিলেন না । বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমনকালে 
এঁ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্তকতা নাই । বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল 
পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল । 

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশ্তুরাঁলয়ে যাইয়া! অক্ষয়ের কঠিন পীড়া 
হইল । শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুরে আনাইলেন 
এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগা করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া 

ছিলেন। এখানে আসিয়। তাহার চেহারা ফিবিল 
৩ পীড়া ও এবং স্থাস্থোর বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ 
দক্ষিণেহরে প্রত্যাগমন হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন 
অক্ষয়ের জর হুইল। ভাক্তার-বৈচ্যেরা বলিল, 

সামান্য জর, শীঘ্র সারিয়া যাইবে । 

হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুবালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া! ঠাকুর 
ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন, “হ্ৃহু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষমগণবিশিষ্টা কোন 
অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোড়া মারা যাইবে 
পীডা--অক্ষয়ের  দেখিতেছি 1” যাঁছা হউক, তিন চারি দিনেও 
মৃত্যুষটন। ঠাকুরের 
পূর্ব হইতে জানিতে অক্ষয়ের জরের উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন 
পারা হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “হৃদ, ভাক্তারেরা বুঝিতে 
পারিতেছে ন। অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়। 
আশ মিটাইয়! চিকিৎস1 কর, ছোড় কিন্তু বাচিবে না।” 

৩৪২ 


অক্ষয়ের বিবাহ 


স্বজনবিয়োগ 


হদয় বলিত, “তাহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, “ছি 
ছি মামা, তোমার মুখ দিয়া ওরকম কথাগুলা কেন 
টা না বাহির হইল ?-__তাহাতে তিনি বলিলেন, “আমি 
আশঙ্কা ও আচরণ কি ইচ্ছা করিয়া এরূপ বলিয়াছি / ম৷ যেমন জানান 
: ও বলান, ইচ্ছা না থাকিলে আমাকে তেমনি 
বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মার পড়ে ?” 
ঠাকুরের এরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্দিগ্ন হইল এব" 
নচিকিৎসকসকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীভা-আরোগোর জন্য নানাভাবে 
চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্ত ব্রম*ঃ বুদ্ধিই 
ঠা রি ফাইতে লাগিল। অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার 
পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর 
তাহার শয্যাপাশ্থে উপপ্তি হইয়া বলিলেন, “অক্ষয়, বল্‌, গঙ্গা নারায়ণ 
ও রাম!” অক্ষয় এক ছুই করিয়া তিনবার এ মন্ত্র আবৃন্তি করিবার 
পরক্ষণেই তাহার প্রাণবাষু দেহ হইতে নিষ্ধান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে 
শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাদিতে লাগিল, ঠাকৃর 
ভাবাবিষ্ট হইয়! তত হাসিতে লাগিলেন। 
প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দশন ক মা 
ঠকুর এরূপে হান্য কবিলেগ প্রাণে বিষমাঘাত যে অন্ভব করেন 
নাই, তাহা! নহে । বহুকাল পরে আমাদের নিকট 


অক্ষয়ের মৃত্যুতে এ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে 
ঠাকুরের মনঃকষ্ট 


৩৬ 


বলিয়াছেন যে, এ সময়ে ভাবাবেশে মুত্তুটাকে 
অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ 
ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব 


৩৪৩ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


বোধ করিয়াছিলেন।* অক্ষয়ের দেহত্যাগ এ বাটীতে হইয়াছিল বলিয়া 
তিনি মথুরবাবুর বৈঠকখান। বাটীতে অতঃপর আর কখনও বাস করিতে 

পারেন নাই। 
অক্ষয়ের মৃত্যুর পবে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য 
দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউর পুজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সংসারের সবপ্রকার তত্বাবধান তাহার উপর 


ঠাবুবের ভ্রাতা হ্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্ববে 
বামেশ্ববেব পূজকেব 
পদ্শ্রহণ থাকিতে পারিতেন না। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে 


এ কাধের ভাবার্পণপূবক মধো মধ্যে কামারপুকুর 
গ্রামে যাইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছি, শ্রবামচন্দ্র 'চট্রোপাধ্যায় এবং 
দীননাথ নামক এক বাক্তি এ সময়ে তাহাব স্থলাভিষিক্ত হইয়া এ 
কর্ম সম্পন্ন করিত । 

অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রযুক্ত মথুর ঠাকুবকে সঙ্গে লইয়া নিজ 
জমিদাবি মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিপেন। ঠাকুবের মন 
হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত কবিবাব জন্যই 
বোধ হয়, তিনি এখন এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । কারণ, 
পরমভক্ত মথুর এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল 
বিষষে ভাহার অন্তবরতী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার 
তাহাকে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রে অনভিজ্ঞ বালক- 

8 বোধে সবতোভাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা কবিতেন। 
দরিজ্রনারায়ণগণে সেবা মখুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়। 

ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের তুর্দশ! ও 

গুকভাব- পূর্বার্ধ ১ম অধ্যায 
৩৪৪ 


স্বজনবিয়োগ 


অভাব দেখিয়া! তাহাদিগের ছুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ 
করিয়। তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নৃতন কাপড় 
এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন” দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় 
বলিত, বাণাঘাটের সন্গিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পুবোক্ত ঘটন। 
টিপস্থিত হইয়াছিল। মথুরবাবু এ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া! নৌকায় 
কিয়! চুণীর খালে পরিশ্রমণ করিতেছিলেন । 
হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীবার নিকট সোনাকেভে নামক গ্রামে 
মথুরের পৈতৃক ভিট। ছিল। এ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামমকল তখন 
মথুরের জমিদাবিভূক্ত । ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়। মথুর 
এ «উ সময়ে স্থানে গমন করিয়াছিলেন । এখান 
হইতে মথুবের গুকগৃহ অধিক দূববরতী ছিল না। 
বিষয়সম্পত্তিব বিভ।গ লইয়া গুরুবংশীয়দ্িগেব মধো এইকালে বিবাদ 
চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য এগুবকে ভাহারা] আমন্থণ 
কবিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগবো। মথুব তথায় যাইবার 
কালে ঠাকুব ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপব আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং 
শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন কবিয়াছিলেন।* মথুবের গুরুপুত্রণণের 
স্যত্র পরিচর্যায় কয়েক সপ্পাহ এখানে অতিবাহিত কবিয়া £কুব 
দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া! আসিয়াছিলেন। 
মথুরেব বাটা ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফির্িবার স্বল্পলকাল পরবে 


সত সর পর পপ 


হাদয় বলিত, যাইবার কালে পথ বন্ধুব ছিল বলিষা শ্রীযুক্ত মথুব ঠাকুবকে * বিকাঁয 
'আবোহণ কবাইযা ম্বযং হন্তিপৃষ্ঠে গমন কবিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌন্ছিবার পবে ঠাকুবেৰ 
কৌতহল-পবিত্তপ্তিব জন্য তাহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্টে আরোহণ কবাইযাছিলেন । 
৩৪৫ 


শ্রীশ্রীরামকুঞ্ণচলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোল নামক পল্লীতে একটি বিশেষ 

ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পল্ীবাসী 
6 শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটাতে তখন 
আসনাধিকার ও হরিসভার অধিবেশন হইত । ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত 
ই নবধীপাদি ভুইয়া গমনপূর্বক ভাবাবেশে প্রী্রীমহাপ্রভুর জন্য 

নিরদি্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ঘটনার 
বিস্তারিত বিবরণ আমর! পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি ।* উহার 
অনতিকাল পরে ঠাকুবের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় 
মথুরবাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন । কালনায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবানদাস 
বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে 
উপস্থিত হইয়া তাহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সেসকল 
কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।+ সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে 
ঠাকুর এ সকল প্রণ্যস্থানদর্শনে গমন করিয়াছিলেন । নবদ্বীপের সন্গিকট 
গঙ্গার চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কাপে ঠাকুরের যেরূপ 
গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রপ হয় নাই। 
মথুরবাবু প্রভৃতি এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 
শ্ীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্তে লীন হইয়াছে ? 
এ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যই এ স্থানে 
উপস্থিত হইলে তাহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল । 


৭ গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায় 
1 গুকভাব- উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায় 


৩৪৬ 


স্বজনবিয়োগ 


একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিষুক্ত 
থাকিয়] মথুববাবুর মন এখন কতদূর নিষ্াম ভাবে 
তাতেই নিষ্ষাম উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষ:ঘব দৃষ্টান্তস্বব.প হৃদয় 
আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিয়াছিপ। পাঠককুক 

উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। 

এক সময়ে মখুরবাবু শবীরের সন্ধিস্থলবিশেষে -ম্কোটক হম! 
শযাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এ সমযে তীহাব 
আগ্রহাতিশষ দেখিযা হদয এ কথা ঠাকুবকে শিবেদন করিল। 
ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, “আমি যাইযা কি করিব, শভাহাব ফোা 
অগ্্বাম কবিয1! দিবাব আমাব কি শক্তি আছে?” 
গাকুব যাইলেন না দেখিযা মথুব লোক পাঠাইয' 
বারবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিপেন। তাহাব এঁকপ 
প্যাকুপতায ঠাকুরকে অগতা। যাইতে হইপ। ঠাকুর উপস্থিত 
হইলে মথুরেব আনন্দেণ অবধি বইল না। তিনি অনেক কষ্টে 
উঠিযা তাকিয়! ঠেস দ্দিষা বসিলেন এব, বলিলেন, “বাবা, একট 
পাষেব ধুলা দাও।” 

ঠাকুর বলিলেন, “আমাব পাখেখ খুলা লঙ্কঘা কি হইবে, উহা 
তোমার ফোড! কি আরোগা হইবে /” 

মথুব তাহাতে বলিলেন, “ধাবা, আমি কি এমনি, তোমার পাষের 
ধুলা কি ফোডা আরাম কবিবার জন্য চণহিতেছি? তাহাব জন্য তো 
ডাক্তার আছে । আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমাব শ্রীচরণের 
ধুল। চাহিতেছি।” 

এ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন । মথুর এ অবকাশে 
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তাহার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন__ 
তাহার ছুনয়নে আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল। 

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্ধিষয়ের 
নানা কথা! আমর। ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় 
ঠা বলিতে হইলে, তিনি তাহাকে ইহকালপরকালের 
মথুবের গভীর সম্বল ও গতি বলিয়া দুট ধারণা করিয়াছিলেন। 
তিনি অন্য পক্ষে ঠাকুরের কপাও তাহার প্রতি তেমনি 
অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্ধে সময়ে 
সময়ে বিরক্ত হইলেও এ ভাব ভুলিয়া! তখনই আবার তাহার সকল 
অন্তরোধ রক্ষাপুবক তাহার এঁহিক ও পারত্রিক্জ কল্যাণের জন্য চেষ্টা 
করিতেন । ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও ০ 

ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়__ 

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, “মথুর, তুমি যতদিন 
( জীবিত ) থাকিবে, আমি ততদিন এখানে ( দক্ষিণেখরে ) থাকিব ।, 
মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, 
সাক্ষাৎ জগদস্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে 
সবদ] রক্ষা করিতেছেন__ল্ুতর।ং ঠাকুরের এরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন, 
উাতার অবর্তমানে ঠাকুর তাহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। 
অনস্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, “সে 
কি বাবা, আমার পত্রী ৪ পুত্র দ্বারকানাথও যে 
তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে ।” মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 
“আচ্ছা, তোমাব পত্রী ও দৌয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন 
থাকিব ।, ঘটনাও বাস্তবিক এরূপ হইয়াছিল । শ্রমতী জগদন্বা দাসী 
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৪ দ্বারকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিন্ত 
দক্ষিণের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদগ্ধা দাসী ১৮৮১ 
খুষটাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ।* উহার পরে টিঞ্দিধিক তিন 
বসব মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্ববে অবস্থান করিয়াছিলেন। 

অন্য এক দ্রিবস মথুরবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “কই বাবা, তুমি 
যে-বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই তে। এখন ও 
আসিল না? ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, “কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে 
কত দিনে আনিবেন-_-তাহার1! মৰব আমিবে, একথা 
কিন্ধ মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন। অপব যাহা 
যাহ! দেখাইয়শছেন সে সকলি তো একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন 
সতা হইল না কেঠ্গানে” এ বণিষ়া ঠাকুর বিষগ্রমনে ভাবিতে 
লাগিলেন, তাহার এ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল? মথুব তাঁহাকে বিষঃ 
দেখিয়া মনে বিশেষ থা গাইলেন, ভাবিলেন একথা পাড়িয়া ভাল কবেন 
নাই। পরে বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সাস্বনার জন্য বলিলেন, “তারা 
আম্বক আর নাই আন্ৃক, বাবা, আমি তো তোয়াব চিরান্গত ভক্ত 
রহিয়াছি-_-তবে আর তোমার দর্শন সতা হইপ নাকিরপে? আমি 
একাই একশত ভক্তের তুলা, তাই ম1! বলিয়াছিলেন অনেক ভক্ত 
আপিবে।' ঠাকুর বলিলেন, “কে জানে বাবু, তুমি যা! বলচ ত।' বা 
হবে” মথুর এ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হয় অন্য কথা 
পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়। দিলেন । 
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ঠাকুরের নিরস্তর সঙ্গ গুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরির্তন উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা আমরা "গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে 
বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন, মুক্ত পুরুষের সেবকেরা 
মথুরের এরূপ 
নিষ্ধামভক্তি লাত করা তদনষ্ঠিত শুভ কর্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। 
০ রা সম্বন্ধে অতএব অবত্ার-পুরুষের সেবকেরা যে বিবিধ 
রর দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর 
বৈচিত্র্য কি? 
সম্পদ-বিপদ, স্থখ-ছুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুকূপ তরঙ্গলমাকুল 
কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। 
ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া এ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে 
পদার্পণ করিল । বৈশাখ যাইল, জোষ্ঠ যাইল, জ্ীষাঢ়েরও অর্ধেক দিন 
অতীতের গতে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর 
জররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বুদ্ধি 
হইয়া সাত-আট দ্রিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাকরোধ 
হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাহার ভক্তকে নিজ 
ন্রেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন_ _মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্যাপন হুইয়াছে। 
সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে 
একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষদিন উপস্থিত হইল__অস্তিমকাল 
আগত দেখিয়া মুরকে কালীঘাটে লইয়া! যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর 
হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না, কিন্ক অপরাহু উপস্থিত হইলে ছই-তিন 
ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিশ্নগ্ন হইলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্ে দিব্য শরীরে 
ভক্তের পার্থে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন--বহুপুণ্যাজিত 
লোকে তাহাকে ন্বয়ং আরূঢ করাইলেন। 
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ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ভাকিলেন ( তখন পাঁচট। বাজিয়া 
গিয়াছে ) এবং বলিলেন, “শ্রীপ্ীজগদস্বার সখীগণ মথরকে সাদরে দিব্য 
বথে উঠাইয়া৷ লইলেন--তাহার তেক্ত শ্রীশ্রীদদেবীলোকে 
ঠাকুরের ভাবাবেশে 
প্ ঘটনাদশন গমন করিল।” পরে গভীর রাত্রে কালীবাটীর 
কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়। হৃদয়কে সংবাদ দিল, 
মধুরবাধু অপরাহু পাচটার সময় দেহরক্ষা করিয়াছেন।* এরপে 
পণালোকে গমন করিলেও ভোগ-বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায় পরম 
ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিত্েে হইবে, ঠাকুরের মুখে 
একথা 'মামবা অন্য সময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে হন্থাত্র বলিয়াছি। 
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1 গুকভাব-_পূর্বার্ধ ৭ম অধ্যায়। 


বিংশ অধ্যায় 
৬ষোড়শী-পৃ। 


মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কাপীবাটাতে মানবের জীবন প্রবাহ 
কিন্ক সমভাবেই বহিতে লাগিল । দ্দিন, মাস অতীত হইয়। ক্রমে ছয়মাস 
কাটিয়! গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হুইল। ঠাকুবের 
জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা এঁকালে উপস্থিত হইয়াছিল । উহা! জানিতে 
হইলে আমাদিগকে জয়বামবাটা গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবাব গমন 
করিতে হইবে । 
আমরা! ইতিপূবে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী 
্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্ষে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামাবপুকুৰ গ্রামে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহার আত্মীয় রমণীগণ তাহার পত্রীকে তথায় 
আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের 
০ ক পর একালেই প্রত্রীমাতাঠাকুরানীর স্বামিসদর্শন 
্রীত্রীম! বালিকামাত্র প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের 
চির বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের 
তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, 
কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদ্িগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই 
উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের 
তাহা হয় না। চতুর্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও যোড়শ-বধীয়' 
কন্তাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদগত হয় 
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শা এবং শরীরের ন্যায় তাহাদ্দিগের মনের পরিণতিও এরূপ বিলঙ্বে 
উপস্থিত হয়। পিঞ্জবাবদ্ধ পক্ষিণী সকলের ন্যায় 
082 অল্পপরিসর স্থানে কালযাপন করিতে বাধ্য না 
পরিণতি হয় হইয়! পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রামমধ্যে 
ৃ যথা তথা ব্বচ্ছন্দবিহারপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন 
অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ হইয়া থাকে । 
চতুর্দশ বৎসরে ( বন্ততঃ ) প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রমতী 
মাতাঠাকুরানী নিতান্ত বালিকাম্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্য-জীবনের 
গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোধ করিবার শক্তি তাহাতে তখন 
বিরান বিদ্ভাশোন্ুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা 
দেখিয়া প্রীপ্রমার  দ্েহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ 
বুরহান আদরযত্ুলাভে কালে অনির্চচনীয় আনন্দে উল্লসিতা 
হইয়াছিলেন। ঠাকু.সন্ স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি এ উল্লাসের 
কথা অনেক সময় এইবপে প্রকাশ করিয়াছেন, “হৃদয়মধ্যে আনন্দের 
পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে একাল হইতে সর্বদা এইৰপ অনুভব 
করিতাম-_সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদুর কিরূপ পূর্ণ থাকিত 
তাহা বলিয়! বুঝাইবার নহে ।” 
কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় 
ফিরিলেন, বালিকা তখন অনস্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াণছন-_ 
হিরু এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিবিয়! 
রমার জয়রাম. আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাহার 
বাটাতে বাসের কথা চলন, বলন, আচরণার্দি সকল চেষ্টার ভিতর এখন 
।একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হুইয়াছিল, একথা আমরা! বেশ বুঝিতে 
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পারি। কিন্ত সাধারণ মানব উহ1 দ্বেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। 
কারণ উহ! তাহাকে চপল! ন৷ করিয়! শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্ভ। 
না করিয়! চিস্তাশীলা করিয়াছিল, ত্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃম্বার্থ- 
প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত 
করিয়৷ মানবসাধারণের ছুঃখকষ্টের সহিত অন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়। 
ক্রমে তাহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক 
উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া 
মনে হইত না এবং আস্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্বের প্রতিদান 
না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। এরূপে সকল বিষয়ে সামান্তে 
সন্তষ্ট। থাকিয়৷ বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল 
কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর এস্থানে খাঁকিলেও তাহার মন 
ঠাকুরের পদাভসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। 
ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে 
মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্বে সংবরণপূর্বক 
ধৈধাবলম্বন করিতেন ,__ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাহাকে রুপা 
করিয়া এত্দুর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাহাকে ভুলিবেন না_-সময় 
হইলেই নিজসকাশে ডাকিয়া লইবেন। এরূপে দিনের পর দিন যাইতে 
লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি এ শুভদিনের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

চারিটি দীর্ঘ বদর একে একে কাটিয়া £গেল। আশা-প্রতীক্ষার 
প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাহার শরীর 
কিন্ত মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবতিত হইয়া! সন 
১২৭৮ সালের পৌষে উহা! তাহাকে অষ্টাদশবর্ষায়! যুবতীতে পরিণত 
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করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাহাকে জীবনের 


তনন্দিন সখ-ছুঃখ হইতে উচ্চে উঠ'ইয়া রাখিলেও 
এঁকালে আত্রীমার 


5 নল থ এ 
পরনে সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়? 
কারণ ও গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাহার 
দক্ষিণেশ্বরে 


সি স্বামীকে উিন্মত্ত' বলিয়৷ নির্দেশ করিত, পরিধানের 

কাপড় পর্স্ত তাগ করিয়া হরি হরি করিয়া 
বেড়ায়' ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তীহাকে 
“পাগলের স্ত্রী” বলিয়া! করণ] বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন 
মুখে কিছু না বলিলেও তাহার অন্তরে দাকণ বাথা উপস্থিত হইত। 
উন্মনা হইয়া নিনি তখন চিন্তা করিতেন-_-“তবে কি পূর্বে যেমন 
দেখিয়াছিলাম, তিনি &াূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, 
তাহার কি এরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নিবন্ধে যদি এরূপই 
হইয়া থাকে, তাহা হঈ.প “মার তো আর এখানে থাকা কর্তবা নহে, 
পাশে থাকিয়] তাহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার 
পর স্থির করিলেন, তিনি দৃক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষকর্ণের বিবাদ- 
ভঞ্রন করিবেন, পরে যাহ] কর্তব্য বলিয়া! বিবেচিত হইবে তদ্রপ অন্ুঠান 
করিবেন। 

ফান্ধনের দোলপুণিমায়* শ্রীচৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পুণ্যতোয়া জাহবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের স্থদূর প্রান্ত হইতে 
অনেকে এদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর 
দুরসম্পকীয়া কয়েকজন আত্মীয়! রমণী এ বৎসর এজন্য আগমন করিবেন 


«&. ১২৭৮ সালের দোলপুণিম! ১৩ চৈত্র পড়িয়াছিল (ইং ২৫শে মার্চ, ১৮৭২)1- প্রত 
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বলিয়া ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাহাদিগের সহিত 
ধ সঙ্কল্ কার্ধে গঙ্গান্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
পারিপত করিবার তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাহাকে 
বন্দোবস্ত 
লইয়া]! যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা 
তাহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয় জিজ্ঞাস 
করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্তা কেন এখন 
কলিকাতায় যাইতে অভিলাধিণী হইয়াছেন এবং তাহাকে সঙ্গে 
লইয়] স্বয়ং কলিকাতায় আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত 
কৰিলেন। 
রেল কোম্পানির প্রসাদে স্থদূর কাশী, বৃন্দাবন কলিকাতার অতি 
সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটা 
উহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যে দুরে সেই দূরেই পড়িয়া! রহিয়াছে । এখনও 
এরূপ, অতএব তখনকার তো! কথাই নাই--তখন 
রা বিষুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তত 
গ্লাল্গান করিতে হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাম্পীয় জলযান কলিকাতার 
২5 সহিত যুক্ত করে নাই। ৃতরাং শিবিকা অথবা 
পদত্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন এ সকল গ্রামের 
লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমিদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের৷ সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্তা ও 
সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূরপথ পদত্রজে অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। ধান্ক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ 
দীঘিকানিচয় দ্বেখিতে দেখিতে, অশ্বথথ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল 
ছায়! অনুভব করিতে করিতে তাহার! সকলে প্রথম দুই-তিন দিন সানন্দে 
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পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌছান পর্যস্ত এ আনন্দ 
" রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যন্তা কন্তা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জরে 
আক্রান্ত হুইয়। শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্তার এরূপ 
অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়! তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়। অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । 
পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর অস্তঃকরণে 
কতদুূব বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার 


তর রা নহে। কিন্ত এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া এ 
দর্শনবিবরণ সময়ে তাহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের 
কথা তিনি পরে শ্টদক্রদিগকে কখন কখন নিমক্নলিখিতভাবে 
বলিয়াছেন-__ 


“জ্বরে যখন একেবাত্র নেছশ, লজ্জামরমরহিত হইয়। পড়িয়া আছি, 
তখন দেখিলাম পার্থ একজন রমণী আপিয়! বসিল-_মেয়েটির বং কাল, 
কিন্ধ এমন সুন্দর কূপ কখনও দেখি নাই !--বসিয়া আমার গায়ে মাথাক্ 
হাত বুলাইয়া! দিতে লাগিল- এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জালা 
জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কোথা থেন্ডে 
আসচ গা? রমণী বলিল, “আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আলচি।” শুনি । 
অবাক হইয়া বলিলাম, “দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম্ন 
দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাকে (ঠাকুরকে ) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্ত 
পথে জর হওয়ায় আমার ভাগ্যে এসব আর হল না।” রমণী বলিল, 
“সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, 
তাকে দেখবে। তোমার জন্তই তো তাকে সেখানে আটকে রেখেছি ।” 

স্বামি বলিলাম, “বটে? তুমি আমাদের কে হও গ1?' মেয়েটি বললে, 
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“আমি তোমার বোন হই।” আমি বলিলাম, “বটে? তাই তুমি এসেছ !' 
এরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়1 পড়িলাম 1” 
প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কনার জর ছাড়িয়! 
গিয়াছে । পথিমধ্যে নিকপায় হইয়] বসিয়া! থাক1 অপেক্ষা তিনি তাহাকে 
টিনার লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ 
প্ীমার দক্ষিণেখরে বিবেচনা করিলেন । রাত্রে পূর্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা 
৪০ ওঠাকুরের হুইয়! শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী তাহার এ পরামর্শ 
সাগ্রহে অন্নমোদন করিলেন । কিছুদূর যাইতে না 
ষাইতে একখানি শিবিকাঁও পাওয়া গেল। তাহার পুনরার জর আসিল, 
কিন্তু পূর্ব দিবসের ন্যায় প্রবলবেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে 
একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না । এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু 
বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় রীশ্রীমা 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
ঠাকুর তাহাকে সহসা এরূপে রোগাক্রান্ত! হইয়া আসিতে দেখিয় 
বিশেষ উদ্ধিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা পাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে 
ভিন্ন শয্যায় তাহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ছুঃখ করিয়া 
বারংবার বলিতে লাগিলেন, “তুমি এতদিনে আমিলে? আর কি 
আমার সেজবাবু ( মথুরবাবু ) আছে যে তোমার যত্ত হবে?” "বধ 
পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রমাতাঠাকুরানী 
আরোগ্যলাভ করিলেন । এ তিন চারি দিন ঠাকুর তাহাকে দিবারাত্র 
নিজগৃহে রাখিয়া উষধ পথ্যা্দি সকল বিষয়ের শ্বয়ং তত্বাবধান করিলেন, 
পরে নহবতথঘরে নিজ জননীর নিকটে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। ৫ 
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চক্ষৃকর্ণের বিবাদ মিটিল; পরের কথায় উদ্দিত হইয়া! যে সন্দেহ 
মেঘের ন্যায় বিশ্বাস-সূর্ধকে আবৃত করিতে উপক্রম কাবয়াছিল, ঠাকুরের 
যত্ব-প্রবৃদ্ধ অন্থ্রাগপবনে তাহ! ছিন্নভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন 
হইল! শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বে যেমন 
ছিলেন এখনও তন্রপ আছেন--সংসারী মানব না৷ বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধে 
নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই আছেন, এবং বিস্বাত হওয়া 

দূরে থাকুক, তাহার প্রতি পূর্বের ন্যায় সমানভাবে 

ঠাকুবেৰ ধবপ এ এ ৪ 
আচরণে পীতীমাব কূপাপরবশ রহিয়াছেন। অতএব কর্তব্য স্থির হইতে 
সানন্দে তথায় বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে 
না থাকিয়া! দেবতার ও দেবজননীব সেবায় নিযুক্তা 
হইলেন__এবং তীহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়! কয়েক দিন 
এস্থানে অবস্থানপূর্বক হষ্চিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

সন ১২৭৪ সানে কামারপুকুরে অবস্থান কবিবার কালে শ্রীমতী 
মাতাঠাকুরানীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় 

হইয়াছিল তাহা আমর পাঠককে বলিয়াছি। 

ঠাকুবেব নিজ ব্রহ্গ- রি 
বিজ্ঞানের পরীক্ষা ব্রচ্গবিজ্ঞানে দৃঢপ্রতিষ্ঠালা ভসম্ব্বীয় আচার্য শ্রীমৎ 
ও পত্বীকে শিক্ষা- . তোতীপুরীব কথা আলোচশাপূর্বক তিনি « কালে 
নিক্জ সাধনলব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং 
পত্বীর প্রতি নিজ কর্তব্যপরিপালনে অগ্রসব হইয়াছিলেন। কিন্ত এ 
সময়ে তছুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাহাকে কলিকাতায় 
ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুবানীকে নিকটে পাইয় তিনি 
এখন পুনরায় এ ছুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে-_পত্বীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি 
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ইতিপূর্বেই তো এরূপ করিতে পারিতেন, এরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে 
বলিতে হয়-_সাধারণ মানব এরূপ করিত, সন্দেহ 
ইতিপূর্বে ঠাকুরের 
ধরূপ অনুষ্ঠান নাই; ঠাকুর এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া এরূপ 
না করিবার আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর 
রসি করিয়া ধাহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্ধ করিতে 
অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহারা স্বয়ং মতলব আটিয়া! কখন কোন কার্ষে 
অগ্রসর হন না । আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণসাধন করিতে তাহার! 
আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষু্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়? শ্রীভগবানের 
বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য 
স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাহারা সর্বথা পরাত্ুখ হন | কিন্তু বিরাটেচ্ছার 
অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা! দিবার কাল স্বতঃ 
উপস্থিত হয়, তবে তাহারা এ পরীক্ষা! প্রধানের জন্য সানন্দে অগ্রসর 
হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ক্রহ্গবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে 
অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্বী কামারপুকুরে তাহার 
সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎ্প্রতি নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে 
অগ্রসর হইলে তাহাকে এ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই 
এ কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় এ অবসর চলিয়া 
যাইয়া যখন তাহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্বক পত্বীর নিকট হইতে 
দূরে থাকিতে হইল, তখন তিনি এরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী যতদিন না স্বয়ং আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য 
কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমর] ঠাকুরের 
আচরণের এরূপে সামঞ্ুশ্ক করিতে পারি) তত্ভিম্ন বলিতে পারি যে, 


৩৩৬৩ 


৬যোড়শী-পৃজা 
যোগঘৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, এক্ূপ করাই ঈশ্বরের 
অভিপ্রেত। 
সে যাহ! হউক, পত্বীর প্রতি কর্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষা প্রদানের 
অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর 
রা হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরানীকে 
প্রণালী ও গ্রত্রীমার মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য, সম্বন্ধে সবপ্রকার 
রা শিক্ষাপ্রদ্ান করিতে লাগিলেন । শুন] যায়, এই 
সময়েই তিনি মাতাঠাকুরানীকে বলিয়াছিলেন, 
“াদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সলকলেবই আপনার, 
তাহাকে "চা." গ্লীকলেব্ই অধিকার আছে; যে ডাকিবে তিনি 
তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক তো তুমিও তাহার 
দেখা পাইবে ।” কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরেব শিক্ষার অবসান 
হইত না; কিন্ক (শশ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্বতোভাবে 
আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রর্দান করিতেন, 
পরে শিষ্ত উহা কার্ধে কতদূর প্রতিপালন কবিতেছে সর্বদা তদ্ধিষয়ে 
তীক্ষদুৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অন্ুষ্ঠান করিলে তাহাকে 
বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর ন্ 
তিনি যে এখন পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাহাকে কতদৃর 
আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা! আগমনমাত্র তাহাকে নিজ গৃহে 
বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ 
শয্যায় শয়ন করিবার অন্মতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। 
» মাতাঠাকুরানীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা 
৩৬১৬ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


পাঠককে অন্থা্র* বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্পেখ করিব 
না। ছুই একটি কথা, যাহ! ইতিপূর্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল 
বলিব। 

শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসংবাহন 
পরমাকে ঠাকুর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাকে 
কিভাবেদেখিতেনা তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?” ঠাকুর ততদুত্তরে 

বলিয়াছিলেন, “যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই 

শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই 
এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর ৰূপ বলিয়া 
তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই 1” ্ 

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শে নিত্রিতা দেখিয়া! ঠাকুর আপন 
মনকে সম্বোধন করিয়! এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন-_“মন, 
ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্ত্ব বলিয়া 
টব রি জানে এবং ভোগ করিবাঁব জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত 
সংষম পরীক্ষা. হয়? কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ 

থাকিতে হয়, সচ্চিদ্ানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় 
না) ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও 
না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাঁও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি 
উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।” এরূপ বিচার- 
পূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন 
কুন্ঠিত হইয়া সহস1 সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সেরাত্তিতে 
উহ! আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম 
* গুকভাব-_পূর্বার্ঘ, ৪র্থ অধ্যায় 
৩৬২ 


৬যোড়শী-পৃজা 


শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহ্যত্বে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে 

হইয়াছিল । 
এপ পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্ন ্রীশ্লীমাতাঠাকুরানী 
এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা 

পত্ীকে লইয়া 
-ঠাকুরেব আচরণের. আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা 
শ্তার়আচরণকোন জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও 
না রা মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে 
মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতই ইহাদিগেব দেবত্ে 
বিশ্বাসবান হইয়! উঠে এবং অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ইহাদিগের প্রীপাদপন্ে 
অর্পণ করিতে বাধী হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত বাত্রি 
এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুখিত হইয়া 
বাহাভূমিতে অবলোহণ করিলেও তাহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত 
যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদ্দিত 

হইত না। 
এরূপে দ্রিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস* অতীত হইয়! ক্রমে 
বখসরাধিক কাল অত্রীত হইল--কিস্তু এ” অদ্ভুত 
ঠাকুর ও ঠাকুরানীব সংযমের বীধ ভঙ্গ হ ননা। 
__একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তীহাদদেব মন, প্রিয় 


পীতীমাৰ অলৌকিক 
সম্বন্ধে ঠাকুবেব কথা 


শপ সপ |: পর 
ীসপস্পীশিা 


« “্রীত্রীমায়ের কথা” ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে, “দক্ষিণেশ্বরে মাস দেডেক থাকবার 
পরেই যোডনীপৃজা করলেন ।” শ্রীশশিতৃষণ ঘোষ প্রণীত '্রীরামকৃষণদেব' গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠায় 
“্্রীতরীনারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ৩ মাসের মধ্যেই” যোডশীপুজাব উল্খ আছে। 
অধিকন্ত '্রীত্রীমায়ের কথা", ১ম খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ এবং শ্রীত্রীরামকৃষকথামৃত”, হয ভাগ, 
১৭৮ পৃষ্ঠায় ৮ মাস একত্রে শয়নের উল্লেখ আছে । "গুরুভাব- পূর্বার্ঘ, ১৫২ পৃষ্ঠায় ও ৮ মাস 
শয়নের কথাই সমধিত হয।_ প্রঃ 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ 


বোধ করিয়া দেহের রমণকামনা করিল না। একালের কথা স্মরণ 
করিয়া ঠাকুর পরে আমার্দিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, “ও (শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরানী ) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হুইয়া তখন আমাকে 
আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংষমের বীধ ভাঙ্গিয়! দেহবুদ্ধি আমিত 
কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে ( ৬জগাগ্বাকে ) 
ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, “মা আমার পত্বীর ভিতব হইতে 
কামভাব এককাণে দূর কবিয়া দে'_-ওর (শ্রীশ্রীমাব ) সঙ্গে একত্র 
বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ 
কবিয়াছিলেন।” 
বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষপ্চের জন্য যখন দেহ- 
বুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে কখন ৬জগদস্বার 
অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্স্বৰপ আত্ম! বা ব্রক্মভাবে দৃষ্টি কবা ভিন্ন 
অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন 
ঠাকুর বুঝিলেন শ্রী শ্ীজগন্মাতা রূপা কবিয়া তাহাকে 
8 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিযাছেন এবং মার কৃপায় তাহার 
" মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে 
আবঢ হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছে । শ্রীপ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি 
এখন প্রাণে প্রাণে অন্ভব করিলেন, তাহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং 
প্রশ্নীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদ্বব তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা 
অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় 
হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর শ্রাশ্বীজগদহ্বার নিয়োগে তাহার প্রাণে 
এক অদ্ভূত বাসনার উদ্দয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি 
এখন উহা! কার্ধে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর 


৩৩৬৪ 


এষোড়শী-পুজা 
নিকটে এ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন 
সন্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব। 
সন ১২৮০ সালের জ্যষ্ঠ মাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে ।* 
আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপুজার পুণ্যদিবস। স্থতরাং 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে 
পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন কবিয়াছেন। এ আয়োজন 
কিন্ধ মন্দিরে ন1 হইয়া তাহার ইচ্ছান্থসারে গুপ্তভাবে 
00 তাহার গৃহেই হইয়াছে । পুজাকালে ৬দেবীকে 
বসিতে দিবাব জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ 
পৃজকেন এ'দুনব চুক্ষিণপণন্থে স্থাপিত হইয়াছে। হৃর্ধ অস্তগমন করিল, 
ক্রমে গাঢ় তিমিরবগুঠনে অমাবস্তার নিশি সমাগতা! হইল। ঠাকুরের 
ভাগিনেয় হৃদয়কে অগ্ রাত্রিকালে মন্দিরে ৬দেবীর বিশেষ পূজা করিতে 
হইবে, স্থতরাং * কুৰের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়] সে 
মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৬বাধাগোবিন্দের রাত্রিকালে সেবা-পূজা- 
সমাপনানস্তর দীন্থ পূজারী আসিয়! ঠাকুরকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে 
লাগিল। ৬দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্তি 
নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণ্কে পূজাকালে পস্থিত 
থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়া! পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও এ গৃহে এখন 
আসিয়] উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন। 
পূজান্রব্যঘকল সংশোধিত হুইয়! পূর্বক্তত্য সম্পারীত হইল। ঠাকুর 
এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত 


* প্রীত্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১২৮-১৩০ পৃষ্টা ডষ্টব্য। _ প্রঃ 
৩৬৫ 


প্রীশ্রীরামকৃঞ্জলীলা প্রসঙ্গ 


করিলেন। পুজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী 

ইতিপূর্বে অর্ধবাহদশা। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থতরাং 
৮৬ কি করিতেছেন, তাহা সম্যক্‌ না বুঝিয়া মন্্মুগ্ধার 
ঠাকুরের পুজা-করণ ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের 

দৃক্ষিণভাগে উত্তরান্তা হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। 
সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপুত বারি ছারা ঠাকুর বারংবার প্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে 
অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া! তিনি এখন প্রার্থনামন্ত 
উচ্চারণ করিলেন-_ 

*হে বালে, হে সবশক্তির অধীশ্বরী মাত: ত্রিপুরাহ্থন্দরি, সিদ্ধিদ্ধার 
উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে 
আবিভূতা! হইয়া সবকল্যাণ সাধন কর!” 

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূবক ঠাকুর 
সাক্ষাৎ ৬দেবীজ্ঞানে তাহাকে যোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ 

নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তনকলের কিয়দংশ 

পক স্বহস্তে তাহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহজ্ঞান- 

১দেবীচরণে সমর্পণ , তিরোহিতা। হইয়া শ্রশ্রমা সমাধিস্থা হইলেন ! 

ঠাকুরও অর্ধবাহদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে 

সম্পূর্ণ সমাধিমগ্র হইলেন। সমাধিস্থ পৃজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত 
আত্মন্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন | 

কতক্ষণ কাটিয়া! গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। 

আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্‌সংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। 

পূর্বের ম্যায় অর্ধবাহদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৬দেবীকে আত্মনিবেদন 

করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা 
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৬ষোড়শী-পুজ। 
প্রভৃতি সর্বন্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপন্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক 
মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাহাকে প্রণাম করিলেন__ 

“হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলম্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিতি হে শরণদায়িনি 
ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌঁবি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে 
প্রণাম করি।” 

. পৃজা শেষ হইল-_মৃততিমতী বিদ্যাৰপিণী মানবীব দেহালম্বনে ঈশ্বরীর 
উপাসনাপূর্বক গাকুবের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল-ত্াহাব দেব-মানবত্ব 
সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ কবিল। 

৬/ষোডশী-পূজার পরে শ্রীশ্ীমাতাঠাকুরাণী প্র'য পাচমাস কাল 
ঠাকুরের নিকটে অবস্থান কবিয়াছিলেন। পুবের হ্যা একালে তিনি 
ঠাকুর এবং ঠাকুবের জননীর ঘসবাষ নিযুক্ত থাকিয। দিবাভাগ নহবতঘরে 
অতিবাহিত করিধা রাত্রিকালে ঠাকুরেব শযাপার্খে শন করিতেন । 
দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবস্মাধিব বিবাম ছিল ন। এবং কখন কখন নিবিকলল 
সমাধিপথে তীহার মন সহস1 এমন বিশীন হইত তব, মুতের লক্ষণসকল 
তাহার দেহে প্রকাশিত হইত। কখন ঠাকুবের এপ সমাধি হইবে, এ 

আশঙ্কায় শ্রি্রমাব রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। 


ঠাবুরেব 9৭ ব্হুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা 
সমাধির জন্য এআএমার রি ০ 

অগ্যাত্র শখন এবং তিনি একবান্রিতে হৃদয় এবং অন্তান্ত সকলের 
কামারপুকুরে রে 

্রত্যাগমন নিদ্রাভঙ্গ কবিযাছিনেন। পবে হৃদয় আমিযা বহুক্ষণ 


নাম শুনাইলে ঠাকুরেব সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। 
সমাবিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা! জানিতে পারিয়! শ্রীশ্রমার বাত্রিকালে 


প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হই'তছে জানিযা নহবতে তাহার জননীর নকটে 
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মাতাঠাকুরানীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এঁক্পে প্রায় এক 
বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া 
১২৮০ সালের আরস্তে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন 


করিয়াছিলেন ।* 


* ভ্রীত্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ 


একবিংশ অধ্যায় 
সাধকভাবের শেষ বথ। 


_ এষোড়শী-পূজ! সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-হজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। 
ঈশ্বরাহুরাগৰপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদযে নিরন্তব প্রজ্বলিত থাকিয়! তাহাকে 
দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থিব করিয়া! নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল 
এষোডশী-পুজাব এবং একালের পরেও সম্পূর্ণৰপে শান্ত হইতে দেয় 
পৰে ঠাকুবেব খাধ*- ন্যাই, পুর্ণ! গুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্ত 
বাসনার নিবৃত্তি 

ভাব ধাবণ করিল। এঁবপ ন! হুহয়াই বা উহা! এখন 
করিবে কি-ঠাকুরেব আপনার বলিবাব এখন আর কি আছে, যাহা 
তিনি উহাতে ইতি” আহুতি প্রদ্দান না কবিয়াছেণ ?--ধন, মান, নাম, 
যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাজ্ষা বন্ুপূর্বেই তিনি উহাতে বিসর্জন 
করিয়াছেন। হায়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও 
উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন !_ ছিল কেবল নিবিধ 
সাধনপথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাস, - 
তাহাও এখন তিনি উহাতে নি:শেষে অর্পণ করিলেন! অতএব প্রশান্ত 

না হুইয়া উহা এখন আর করিবে কি? 
ঠাকুর দেখিলেন, ঞ্রত্রী্গদদ্ব। তাহার প্রাণের বাকুলতা দেখিয় 
তাহাকে সর্বাগ্রে দর্শনদানে কুতার্থ করিয়াছেন_-পরে, নানা অদ্ভুত 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমকলের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়! বিবিধ শাস্বীয় 
পথে অগ্রসর করিয়৷ এ দর্শন মিলাইয়] লইবার অবসর দিয়াছেন অতএব 
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তাহায় নিকটে ভিনি এখন আর কি চাছিবেন! দেখিলেন চৌধটিখানা 
তন্ত্রের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষবতন্ত্রোন্ত পঞ্চ- 
কারণ, সর্ধ্ধতের _ ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে গ্রবতিত 
সাধনা ম্পূর্ণ করিয়া আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন 
অপর আর কি করিবেন বৈদিক মার্গান্ছসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক 
শ্রশুদগদদ্বার নি্ডণ নিরাকার রূপের দর্শন হইয়াছে এবং প্রীশ্ীজগন্সাতার 
অচিস্ত্যলীলায় ভারতের বহিরে উদ্ভুত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত 
হুইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে-_ন্ুতরাং তাহার নিকটে তিনি 
এখন আর কি দেখিতে ব! শুনিতে চাহিবেন ! 

এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরেন মন আবার অন্ত এক 
সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদস্বাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্মুখ হইয়াছিল। তখন 
তিনি শ্রীযুক্ত শ্তৃচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাহার 
্রঈশা-প্রবর্ঠিত ধর্মে নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র 
রি জীবনের এবং সম্প্রদ্দায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে 

মিহি পারিয়াছেন। এ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে 
' লা হইতে শ্রঞ্ঈীজগদন্বা উহা অদ্ভূত উপায়ে পূর্ণ করিয়! তাহাকে রুতার্থ 
করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্ত তাহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা 
করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার 
দক্ষিণপার্থে যৃলাল মল্লিকের উদ্যানবাটা ; ঠাকুর এঁম্বানে মধ্যে মধ্যে 
বেড়াইতে যাইতেন। যদ্ুলাল ও তাহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া 
অবধি তাহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাহারা 
উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে ঘাইলে কর্মচারিগণ 
বাবুদের বৈঠকথানা উন্মুক্ত করিয়! তাহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম 
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করিবার জন্ত অনুয়োধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অসে +গুলি উত্তম 
চিত্র বিলঙ্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত প্রপ্রীঈশার বালগোপালসৃত্তিও 
একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বিয়া 
তিনি এ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্ীশ্ীঈশার অস্ভূত 
জীবনৃকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত 
জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং এঁ অদ্ভূত দেবজননী ও.দেবশিশুর অঙ্গ 
হইতে জ্যোতিরশ্রিসমূহ তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া! তাহার মানসিক 
ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়! দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূ 
অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া! ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় 
হইতেছে দেখিয়! ঠাকুর তখন ॥ানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদস্বাকে কাতর হইয়া! বলিতে লাগিলেন-__“মা 
আমাকে একি করিতেছিস্‌্।” কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এ 
সংস্কারতরক্ষ প্রবলবে” উখিত হইয়া তাহার মনের হিন্দুসংস্কারসমূহকে 
এককালে তলাইয়া দিল। তখন দেবদেবীনকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, 
ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তত্প্রবতিত সম্প্রদায়ের 
প্রতি পূর্ণ শ্দ্ধ৷ ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্বক শ্রীষ্টীয় পারিসমূহ 
প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মৃতির সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতে 

অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে-_এই সকল 
বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া 
নিরস্তর এসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রাদ্ষগন্মাতর 
মন্দিরে যাইয়] তাহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়। যাইলেন। 
তিন দিন পর্যস্ত এ ভাবতরঙ্গ তাহার উপর এঁৰপে প্রভুত্ব করিয়া! বতমান 
ন্ুহিল। পরে তৃতীয় দিবলের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে 
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বেড়াইতে েখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, হ্ন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদূষ্টিতে 
তাহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসস্ভৃত। দেখিলেন, 
বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং 
নাসিকা 'একটু চাপা” হইলেও উহাতে এ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
সাধিত হয় নাই। এ সৌম্য মুখমগ্ডলের অপূর্ব দ্েবভাব দেখিয়। ঠাকুর 
মুগ্ধ হইলেন এবং বিন্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন--কে ইনি? দেখিতে 
দেখিতে এ মৃতি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পৃত হৃদয়ের 
অন্ততস্ভল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি- দুঃখ-যাতন। হইতে 
জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে 
অশেষ নির্যাতন সহ করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও 
প্রেমিক ত্রীষ্ট ঈশামসি ! তখন দেবমানিব ঈশ! ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া 
তাহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হুইয়1 বাহ্জ্ঞান হারাইয়া 
ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রদ্ষের সহিত কতক্ষণ পর্স্ত একীভূত হইয়া 
রহিল! এরূপ শ্রীশ্রীদশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাহার অবতারত্ব- 
সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। 
উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি, 
তখন তিনি একদিন প্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্বাপন করিয়৷ আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, “হাঁ রে, তোরা তো বাইবেল 
শা পবা পড়িয়াছিস্‌, বল দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন 
সত্য বলিয়া সম্বন্ধে কি লেখা আছে? তাহাকে দেখিতে কিরূপ 
255 ছিল?” আমরা বলিলাম, “মহাশয়, এ কথ 
বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি নাই ; তবে ঈশা য়াহুদী জাতিতে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব স্থন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাহার 
' চক্ষু বিশ্রাস্ত এবং নাঁসিকা৷ দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয় !” ঠাকুর শুনিয়া 
বলিলেন, “কিন্ত আমি দেখিয়াছি তাহার নাক একটু চাপা! কেন 
এরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!” ঠাকুরের এ কথায় তখন কিছু না 
বললেও আমরা! ভাবিয়াছিলাম তাহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মৃত্তি ঈশার 
বাস্তাবিক মুত্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? য়াহুদিজাতীয় 
পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিক টিকাল ছিল নিশ্চয় । কিন্তু ঠাকুরের 
শরীর বক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন 
সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে 
তাহার নানিকা চাপা ছিল বলিদা উল্লিখিত আছে । 
ঠাকুরকে এরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় 
ধর্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া! পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে 
পারে, শ্রীতরীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ধারণা ছিল। 
১১১৯ সেজন্য এ বিষয়ে আমাদের যাহা! জানা আছে তাহ! 
সন্বন্ধে ঠাকুরের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেৰ 
সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়! 
থাকে সেইনপ বিশ্বাস করিতেন ) অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরার 1র 
ৰলিয়! শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
স্থভদ্রা-বলভত্ররূপ ত্রিরত্বমুত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অগ্ঠাপি 
বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ্রীশ্রী্গগন্নাথদেবের প্রসাদদে ভেদ- 
বুদ্ধির লোপ হুইয়! মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া-রূপ উক্ত 
ধামের মাহাজ্সের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্ত সমুত্হক 
[ুইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা 
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জনিত পারিস এবং যোগদৃষ্টিসহায়ে ভত্রীজগদন্বার & বিষয়ে অন্যরূপ 
অভিগ্রান্থ বুঝিয়া! সেই সল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্ষবারিকে 
সাক্ষাৎ বরক্ষবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা! আমরা! ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, শপ্ীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অ্নগ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত 
ষন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারণের উপযোগী হয়, 
এ কথাতেও তিনি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন । বিষয়ী লোকের লঙ্গে 
কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই 
কিঞ্চিৎ গাক্ষবারি ও "আট. কে” মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাহার 
শিল্পবর্গকেও এপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের 
বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথ! আমর! জানিতে 
পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবৃদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে 
প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“প্ীপ্রীবৃদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তথ্প্রবত্তিত মতে ও 
বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।” আমাদিগের ধারণা, ঠাকুর 
যোগছৃষ্টিসহ্ায়ে এ কথা জানিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন। 

জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্ঘস্করসকলের এবং শিখধর্মপ্রবর্তক গুরু নানক 
হইতে আরম্ভ করিয়! গুরু গোবিন্দ পর্বস্ত দশ গুরুর অনেক কথা 
ঠাকুর পর জীবনে জৈন এবং শিখধর্মীবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে 
ঠাকুরের জৈন ও পাইয়াছিলেন। উহাতে তাহার এসকল সম্প্রদায়- 
শিখধর্সমতে গ্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রন্ধার উদয় 
টিটি হইয়াছিল। অন্তান্ত দেবদেবীর আলেখ্যের সহিত 


ঞ ভর্ভাব, উত্তরার্থ--৩য় অধ্যায় 
৩৭৪ 


সাধকভাবের শেষ কথা 


তাহার গৃহের এক পার্থ মহাবীর তীর্থকরের একটি প্রনশ্তরমন্ী গ্রতিথৃত্তি 
এবং শ্রীপ্রীদশার একখানি আলেথ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও 
স্ধ্যায় এসকল আলেখ্যের এবং তছ্ভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধুপ ধুনা৷ প্রধান 
করিতেন। এরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা! 
তাহাকে তীর্ঘককরদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার 
বালিয় নির্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সঙ্থ্ধে 
ঠাকুর বলিতেন, “উহারা সকলে জনক খির অবতার-_-শিখদিগের নিকট 
শুনিয়াছি, রাজধি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ- 
সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি 
গোবিন্দ পধশ্ত *শ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে 
ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রক্ষের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত 
হইয়াছিলেন ; শিখদিগের এ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই ।” 
সে যাহা হউ্, সবসাধনে সিদ্ধ হইয়! ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ 
উপলব্ধি হইয়াছিল। এ উপলব্িগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে 
ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়- 
এপ সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে আমরা 
উপলন্ধিসকবের ইতিপূর্বে পাঠককে বলিনেও প্রধান প্রন" "গুলির 
নি এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে 
ঠাকুর ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া! ভাবমুখে থাকিবার কালে 
এ উপলব্িগুলির সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের 
ধারণা । তিনি যোগদৃষ্টিসায়ে এ উপলব্ধিসকল প্রতাক্ষ করিলেও 
সাধারণ মানববুদ্ধিতে উহা্দিগের সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও 
আমর! এখানে পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব। 


৩৭৫ 


ভীঞীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


গ্রথম--ঠাকুরের ধারণ! হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক 
পুরুষ, তাহার সাধন-ভজন অন্তের জন্ত সাধিত হুইয়াছে। আপনার 
ঈশ্বরাধতার সছিত অপরের লাধকজীবনের তুলনা করিয়া তিনি 
টি তছভয়ের বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়ে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ সাধক একটিমাত্র ভাবসহায়ে 
আজীবন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক শাস্তির অধিকারী হয়; 
তাহার কিন্তু এপ না হুইয়া যতদিন পর্ধস্ত তিনি সকল মতের সাধন! 
ন] করিয়াছেন, ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং 
প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাহার অত্যন্প সময় লাগিম়াছে। 
কারণ ভিন্ন কার্ষের উৎপত্তি অসম্ভব ; পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণান্চসন্ধানই 
ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়। 
দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুক্ত-স্বভাব অর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার এরূপ হইয়াছে এবং বুঝাইয়াছিল 
যে, তাহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যে নৃতন আলোক 
আনয়নপূর্বক জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই অন্ষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার 
ব্যক্তিগত অভবযোচনের জন্য নহে। 
দ্বিতীয়-_তাহার ধারণ! হুইয়াছিল, অন্ত জীবের ম্যায় তাহার মুক্তি 
হইবে না। সাধারণ যুক্তিসহায়ে একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ 
যিনি ঈশ্বর হইতে সর্বদা অভিন্ন-_তীহাঁর অংশবিশেষ, তিনি তো সর্বদাই 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নতাই নাই? অতএব 
্নলালীদ মুক্তি হইবে কিরপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণসাধন-রূপ 
কর্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাকেও যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হইয়া উহা! করিতে হুইবে--অতএব তাহার মুক্তি কিরূপে 


৩৭৬ 


সাধকভাবের শেষ কথা 


হইবে? ঠাকুর যেমন বলিতেন, “সরকারী কর্মচারীকে জঙিদারির 
যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।” যোগদৃ্টি- 
সহায়ে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল এ কথাই জানিয়াছিলেন তাহ! নহে, 
কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে 
বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তাহাকে এদিকে. আগমন করিতে হুইবে। 
আঁমাদিগের কেহ কেহ* বলেন, তিনি তীাহার্দিগকে এ আগমনের 
সময়নিরূপণ পর্যন্ত করিয়া! বলিয়াছিলেন, “ছুই শত বৎসর পরে এদিকে 
আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে , যাহারা তখন 
মুক্তিলাভ না করিবে, তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা 
করিতে হুইবে' 

তৃতীয়--যোগারূঢ হুইয়! ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্বে জানিতে 

পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্ববে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীকে 
টা একদিন এ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপ বলিয়়া- 
ছিলেন-_ 

“যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন 
করিব এবং খাছ্যের অগ্রভাগ অন্তকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং 
অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা কিবার কাল নিক” তা 
হইয়াছে ।*-_-ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। 

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রশ্রীমাকে দৃক্ষিণেশ্বরে 
বলিয়াছিলেন, “শেষকালে আর কিছু খাইব না, কেবল পায়সান্ন 
খাইব*__উহ]! সত্য হইবার কথা আমরা! ইতিপূর্বে বলিয়াছি। 


* মহাকবি প্রীগ্িরিশচন্ত্র ঘোদ প্রভৃতি 
1 গুরুভাব- পূর্বাধ, ২য় অধ্যায় 
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শ্রীত্ীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


আধ্যাত্মিক বিবক়্ সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি 
এখন আমরা লিপিবন্ধ করিব-_ 
প্রথম--সর্বমতের লাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ ধারণা 
হইফ়্াছিল, 'দর্ব ধর্ম সত্য-_যত মত তত পথ মাত্র । যোগবুদ্ধি এবং 
সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে এ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা! বলিতে 
পারা ঘায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি 
উহাদদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ম- 
্ পন তে বিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্তই যে বর্তমান 
কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, 
কোন ঈশ্বরাবতার ইতিপূর্বে সাধনসহায়ে এ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ 
উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রধান করেন নাই। আধ্যাত্মিক 
মতের উদ্দারত লইয! অবতারসকলের স্থাননির্দেশ কবিতে হইলে, এ 
বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে লর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়। 
ছিতীয়-_ছৈত, বিশিষ্টাঘৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া! উপস্থিত হয়-_অতএব 
(9 দৈত, বিশিষ্টাছৈত ঠাকুর বলিতেন, উহার! পরম্পরবিরোধী নহে, কিন্তু 
ও অদ্বৈত মত মানবকে মানব-মনের আধ্যাত্মিক 'উন্নতিও অবস্থাসাপেক্ষ। 
করিত হইবে ন:7 ঠাকুরের এ প্রকার প্রত্ক্ষ অনন্ত শাহ বুঝিবার 
পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে, তাহা শ্বপ্প-চিন্তার 
ফলেই উপলব্ধি হইবে । বেদবোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের 
কথ! খধিগণ কর্তৃক লিপিবন্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়! শাস্তোক্ত 
ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক 
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সম্প্রদায় ধষিগণের এ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামগন্য 
করিতে না পারিয়া ভাষা! মোচড়াইয়! উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া! 
প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টাকাকারগণের এগ্রকার 
চেষ্টার ফলে ইহাই ফ্াড়াইয়াছে যে, শান্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে 
একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে ।. এ ভীতি হইতেই শাঙ্ছে 
অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত 
হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য এ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে 
স্বয়ং উপলদ্ধি করিয়া উহাদিগের এরূপ অদ্ভূত সামগ্রন্যের কথা গ্রচাবের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার এ মীমাংসা! সর্বদ] স্মরণ রাখা! আমাদিগের 
শাস্ত্রে গুবেশাধিকাকুলাভে৭ একমাত্র পথ । এ বিষয়ক তাহার কয়েকটি 
উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি-_ 
"অছৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা! বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়। 
“মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশি্টাদ্বৈত পর্যস্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য 
যেমন নিত্য, লীলা তেমনি নিত্য- চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় স্যাম ! 
“বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের 
উপদেশ মত উচ্চ নাম-সন্কীর্তনা্দি প্রশস্ত ।” 
কর্ম সদ্ধেও ঠাকুর এরূপে সীমানির্দেশ করিয়া বলিতেন- 'সব্বগুণী 
ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হুইয়! যায়_ চেষ্টা করিলেও মে আব কর্ম 
কৰিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে 
পদ না থা, গছ হে গজ 
উন্নতি হইবে কর্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে পর্বপ্রকার গৃহকর্মত্যাগ 
করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান । 
অন্ত সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু 
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কার্য বড়লোকের বাটার দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তবা। 
এরূপ করার নামই কর্ষযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান 
করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা-_ইছাই পথ। 
তৃতীয়--ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, প্রীত্ীজগদস্বার হস্তের যন্ত্ন্বনূপ 
হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদ্বার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব 
সম্প্রদায় তাহাকে প্রবত্তিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে 
যাহা দেখিয়াছিলেন তাছা মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি 
তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদন্বা তাহাকে 
32১ দ্বেখাইয়াছেন যে, তাহাব নিকট ধর্মলাভ করিতে 
করিতে হইবে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে এ বিষয় যে সত্য 
হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কানীপুরের বাগানে 
অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামৃক্তি (91060951815 ) দেখিতে দেখিতে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মৃত্তি--কালে 
এই মৃত্তিরঞ্চ ঘরে ঘরে পৃজা হইবে ।” 
চতুর্থ _যোগৃ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণ! 
হইয়াছিল, '“যাহাদের শেষ জন্ম, তাহার! তাহার 
রর নিকটে (ধর্মলাভ করিতে ) আসিবে । এ বিষয়ে 
মত গ্রহণ করিবে আমাদদিগের মতামত আমর! পাঠককে অন্তত্র 
বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনকল্পেখ নিশ্রয়োজন। 
ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্জ্ঞ 
সাধক পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থা 
* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাফিবার মৃতি। 
1 গুরুভাব--উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়। 
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ত্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তঘিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয্া- 
ছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর অন্ত্রাধনে সিদ্ধ হুইবার পরে 
তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন-_পর্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তস্ত্রোক্ত 
সাধনকালে সিদ্ধিলাভের পরে তাহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং 
তিনজন বিশিষ্ট শান্তজ্ঞ গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধন- 
2 কালের অবসানে দেখিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
হে মত প্রকাশ পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আপনার 
করিয়াছেন ভিতরে আমি নঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি 
দেখিতেছি। বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট 
ঠাকুরেব সম্মুখে তাহার অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত 
গৌরীকাত্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রে যেসকল উচ্চ 
আধ্যাত্মিক অবস্থার কথ! পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ 
বর্তমান দেখিতেছ। তত্ঠিন্ন শাস্ত্রে যাহা! লিপিবদ্ধ নাই, এপ উচ্চাবস্থা- 
সকলের প্রকাশও তোমাতে বি্যমান দেখিতেছি--তোমার অবস্থা 
বেদবেদাস্তাদি শান্্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি 
মানুষ নহ, অবতারসকলের ধাহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্ত তোমার 
ভিতরে রহিয়াছে!” ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা এব পূর্বোক্ত 
অপূর্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃঘক়্ঙ্গ হয় যে, 
এঁ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাহাকে বুথ। চাট্বাদ করিয়া পূর্বোক্ত 
কথানকল বলিয়া! যান নাই। এ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল 
নিয়লিখিত ভাবে নিরূপিত হয়-_ 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীত্রীমাতাঠাকুকানী গৌরী 
পণ্তিতকে তথায় দেখিফজাছিলেন। আবার, মথুরবাবু জীবিত থাকিবার 
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কালে গৌরী পণ্ডিত যে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন, একথা 
আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয়, শ্রীযুক্ত 
গৌরী সন ১২৭৭ লালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক সন 
১২৭৯ সাল পর্ধস্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্বজান 
লাভ করিয়া নিজ জীবনে ধাহারা! এ জ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা 
করিতেন, এঁন্বপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্ত ঠাকুরের নিরস্তর 
আগ্রহ ছিল। ভষ্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকাস্ত তর্কভৃষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত 
হার ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাহাকে দেখিতে অভিলাষ 
আগমনকাল নিরপণ হয় এবং মখুরবাবুর ছারা নিমন্ত্রণ করাইয়! তিনি 
তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর 
বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের 
ভ্রাতা রামরতন মথুরবাবুর নিমন্ত্রপত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত গৌরীকাস্তকে 
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের 
সাধনপ্রস্থত অদ্ভূত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে 
দেখিয়। তাহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হুইয়। তিনি যেভাবে 
সংসারত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্তর বলিয়াছি। 
“রানী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মথুরের অন্পমের- 
অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭ সাল বলিম্না নিরূপিত আছে। পণ্ডিত 
পল্মলোচনকে এঁকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়৷ দানগ্রহণ 
করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে 
শুনিয়াছি। অতএব বেদাস্তবিৎ ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত পল্পলোচন তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা! যাইতে পারে। 
7 * গুরুভাব- উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায় 
৩৮২ 


সাধকভাবের শের কথা 


শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষবচরণের দক্ষিণেশ্বরে 
আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈবনী ব্রাহ্মণ শ্রীমতী 
যোগেস্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভৃষণের 
সহিত দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটাতে তাহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে 
আলোচন! হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর 
্যাঁয় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমৃদয় 
প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তস্ভিত হৃদয়ে শ্রীযুক্ত! ব্রাহ্মণীর সহিত 
একমত হুইয়৷ তাহাকে শ্ীগৌরাঙ্গদেব পুনরবতীর্ণ বলিয়া নির্ণয় 
করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয়, 
শ্রীযুক্ত নৈষ্ণবন্রণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুর্ভাব-সাধনে সিদ্ধ 
হইবার পরে তাহার নিকটে আসিয়! সন ১২৭৯ সাল পর্বস্ত দক্ষিণেশ্বরে 
মধ্যে মধ্য যাতায়াত করিয়াছিলেন । 

পূর্বোক্ত উপল'বসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হুইয়! ঠাকুরের 
মনে এক অভিনব বাসন প্রবলভাবে উদ্দিত হইয়াছিল। যোগার 
হইয়া পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদ্দিগের অস্তরে 
নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হুইয় উঠিয়া" 
বর ছিলেন। ঠাকুব বলিতেন, সেই ব্যাকুলতত7 দীম। 
সাক্লোপাক্গনকলকে ছিলনা । দিবাভাগে সর্বকাল এ ব্যাকুলতা খদয়ে 
দেখিতে বাসনাও  কোনরূপে ধারণ করিয়! থাকিতাম। বিষধী লোকের 
8৫ মিথ্যা বিষয়গ্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত, 
তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ 
শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিঘকল তাভাদ্দিগকে 
বলিয়া অন্তরের বোঝা লখু করিব। এরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের 


৩৮৩ 


জীজীরা মকৃফলীলাপ্রসজ 


আগমনের কথার উদ্দীপন হুইয়া' তাহাদিগের বিষয়ই নিরত্তর চিন্তা 
করিতাম-_-কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, এ সকল কথা ভাবিয়া 
প্রস্তত হুইয়! থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত, 
তখন ধৈর্ধের বাধ দিয়! এ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, 
মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহার্দিগের কেহই আনিল 
না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত 
তখন বাবুদধিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়! হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
ক্রন্দন করিতে কবিতে উচ্চৈঃহ্থরে “তোরা সব কে কোথায় আছিস্‌, 
আয় রে_-তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না বলিয়া চীৎকারে 
গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহাব বালককে দেখিবার জন্য এরূপ 
ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং 
প্রণয়িযুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও এরূপ করে বলিয়া 
শুনি নাই-_এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। এরূপ হইবার 
কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল ।” 

এঁরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের 
পূর্বে ক্েকটি বিশেষ ঘটন। উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থের সহিত 
এ সকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ ন! থাকায় আমরা উহাদদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 


৩৮৪ 


পরিশিষ্ট 


পরিশিষ্ট 


এষোডশী-পুজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তকলের আগমনকালের 
পূর্ব পযস্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী 

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৬ষোভশী-পৃজার পরে শ্রীশ্রমাতাঠাকুরানী 
সন ১২৮০ সালের কাতিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । 
শীমার এ স্থানে পৌছিবার স্বল্লকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য জরাতিসাবরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের 
পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই 
আধ্যাণ্দিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। শ্রীযুক্ত 
রামেশ্ববের নন্বন্ধে এ বিষয়ে যাহা শ্রবণ কবিষাছি, তাহা এখানে উল্লেখ 
করিতেছি। 

রামেশ্বর বড় দ্দাবপ্রকতিব লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকিরেরা 
দ্বাবে আপিয়! যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে উহা 
তংক্ষণাৎ প্রদান কবিতেন। তাহার আত্মীয়বগের নিকটে শুনিয়াছি, 

এর্ূপে কোন ফকির আসিয়া বলিত রন্ধনের জন্য 
ডা রা আমার একটি বোকনোর অভাব, কেহ লিত 
আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত 
আমার কম্বলের অভাব__রামেশ্বরও এ সকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হুইতে 
বাহির করিয়৷ তাহাদিগকে দিতেন । বাটার যদ্দি কেহ উহাতে আপত্তি 
করিত, তাহা হইলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন- লইয়া 
যাউক, কিছু বলিও না, এরূপ দ্রব্য আবার কত আসিবে, ভাবণা কি? 
জ্যোতিষশান্ত্রে রামেশ্ববের সামন্ত বুৎ্পত্তি ছিল। 
৩৮৭ 


পামেখরের মুতা 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়! আসিবার কালে 
রামেববের মৃত্যুর. আর যে তাহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, 
সস্ভাবনাঠাকুরের একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন-_বাটা যাচ্ছ, 
পূর্ব হইতে জানিতে 
পার! ও তাহাকে যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না, তাহা 
সতর্ক করা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয় এ কথা 
ঠাকুরের মুখে আমাদিগেব কেহ কেহু* শ্রবণ কবিযাছেন। 

রামেশ্বব বাটাতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি 
গীডিত। ঠাকুব এ কথ শুনিয়া! হৃদয়কে বলিয়াছিলেন-_-“সে নিষেধ 
পা মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়] সংশয় 1” এ 
সংবাদে জননীর ঘটনার পাচসাত দিন পবেই সংবাদ আসিল, শ্রুক্ত 
রা রা রামেশ্বর পরলোক গমন কবিয়াছেন। তাহার মৃত্যু- 
ঠাকুরের প্রার্থনা সংবাদে ঠাকুর তাহার বৃদ্ধা জননীব প্রাণে বিষমাঘাত 
০০854 লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিস্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং 
মন্দিরে গমনপূর্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
প্শ্রীজগদন্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রামুখে 
শুনিয়াছি, এঁদপ করিবার পরে তিনি জননীকে সাস্বনা প্রদানের জন্য 
মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাহাকে এ 
ছুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন্‌, “ভাবিয়াছিলাম, মা এ 
কথ শুনিয়া একেবারে হতজ্ছান হইবেন এবং তাহার প্রাণরক্ষা-সংশয় 
হুইবে, কিন্ত ফলে দেখিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা এ কথা 
শুনিয়! অল্প-ন্বল্প হুঃখ প্রকাশপূর্বক “সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন 


*. আম প্রেমানন্দ স্বামী 
৩৮৮ 


পরিশিষ্ট 


মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা”__ইত্যার্দি বলিয়া আমাকেই শান্ত 
করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া স্থর যেমন 
চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদস্বা যেন এঁবপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়! 
বাখিয়াছেন, পাধিব শোকছুখ এজন্য তাঁহাকে ম্পর্শ করিতে পারিতেছে 
না। এরূপ দ্রেখিয়! শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করিলাম এবং 
নিশ্চিন্ত হইলাম |” 

বামেশ্বর পাচ-সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল চিনা পারিয়াছিলেন 
এবং আত্মীয়গণকে এ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল 
আয়োজন করিয় রাখিয়াছিলেন। বাটার সম্মুখে একটি আমগাছ কোন 
কারশে ক।টা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন__“ভাল হইল, আমার 
কার্ষে লাগিবে।” মুড্ভতার কিছুকাল পূর্ব পর্ধস্ত তিনি শ্রামচন্দ্রের পৃত 
নাঘ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, পরে সংজ্ঞা হারাইয়! 
অল্পক্ষণ থাকিয়। তাহার প্রাণবাধু দেহ হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে 
অন্গরোধ করিয়াছিলেন, তাহার দেহটাকে শ্বশানমধ্যে অগ্রিসাৎ না 
করিয়! উহার পার্খের বাস্তার উপরে যেন অগ্রসাৎ করা হয়। কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোকে এ রাস্তার উপদ দয়া 
চলিবেন তাহাদের পদরজে আমার সদগতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু 
গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল । 

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্ক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি 
বিশেষ সৌহৃগ্চ ছিল। গোপাল বলিতেন, তাহার মৃত্যু যে দিন ষে 
সময়ে হইয়াছিল, সেই দিন সেই সময়ে তিনি তাহার বাটার দ্বারে 
কাহাকেও শব করিতে শুনিয়! জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, 
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“আমি রামেশ্বর, গঙ্গান্ান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৬রঘুবীর রহিলেন, 
তাহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল ন! হয়, তদ্ধিষয়ে তুমি 
নজর রাখিও! গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়! পুনবায় 
সুনিলেন, “আমার শরীর নাই, অতএব ছ্বার খুলিলেও 
নিলি তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। গোপাল 
সহিত কথোপকথন তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সতা কি মিথা। 
জানিবার জন্ত রামেশ্বরের বাটাতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্য 
সত্যই রামেশ্ববের দেহত্যাগ হুইয়াছে। 
রামেশ্বরের জোট্টপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাহার 
পিতার মৃত্যু সন ১২৮* সালের অগ্রহায়ণের ২৭শে তারিখে হুইয়াছিল 
কা এবং তখন তীহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। 
রামলালের দক্ষিণেশ্বরে পিতার অস্থি সঞ্চয়পূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী 
রা টি বৈষ্বাটা নামক স্থানে আসিয়া তিনি উহ] গঙ্গায় 
অ্পূর্ণার মন্দির বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
নিকটে আমিবার জন্য এস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা 
পার হুইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুরবাবুর পত্রী শ্রীমতী জগদদ্বা দ্রাসী তথায় 
যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন, তাহার অধেক ভাগ 
মাত্র তখন গাথা হইয়াছে । অনস্তর ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজী 
১৮৭৫ খুষ্টাকের ১২ই এপ্রিল তারিখে এ মন্দিরে ৬দেবীপ্রতিষ্ঠা নিপ্পন্ন 
হুইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের 
পদ স্বীকার করিয়াছিলেন । 
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মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সি'ছুরিয়াপত্রি-পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত 
শ়ুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয় তাহাকে বিশেষরূপ 
ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শঙ্তুবাবু হতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ 
প্রবতিত ধর্মমতে বিশেষ অন্থ্রাগসম্পন্ন ছিলেন এবং 

রে ১৮ তাহার অজন্র দ্রানের জন্য কলিকাতাবাী সকলের 
শতুচরণ মল্লিকের কথ! পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি 
শস্তৃবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর 

ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাহার সেবা 
করিয়] ধন্য হইয়'ছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর যখন 
যাহা কিছুপ ভাব» হইত, জানিতে পারিলে শল্ভুবাবু তৎসমস্ত পরম 
আনন্দে পূবণ করিতেন । শ্রীযুক্ত শস্তু ঠাকুরকে 'গুরুজী” বলিয়া সম্বোধন 
কবিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হুইয়া বলিতেন, “কে 
কার গুরু? তুঠি আমার গুরু!” শু কিন্ত তাহাতে নিরস্ত না হইয়া 
চিরকাল তাহাকে এরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন । ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ- 
গুণে শল্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন 
এবং উহার প্রভাবে তাহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ 


* ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাহারা ঠাকুরকে বলিতে শু পয়াছেন 
যে, মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত মশিমোহন সেন তাহ*ব প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি ফোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। প্রীযুক্ত মণিমেহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
শ্দ্ধাব।ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাহার 
পরে শত্তুবাবু এ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শল্ভুবাবুকে ঠাকুর 
্বয়ং তাহার দ্বিতীয় রসদদার বলিয়া যখন নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণিবাধু ঠাকুরের 
সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। 
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করিয়াছিল, তাহা তাহার ঠাকুরকে এরূপ সম্বোধনে হ্ৃদয়ঙ্গম হয়। 
শড়ৃবাবুর পত্তীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং 
ভ্রীত্ীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে 
নিজালয়ে লইয়া যাইয়! ষোঁড়শোপচারে তাহার শ্রীচরণপূজা করিতেন। 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন 
১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের ম্যায় তখন তিনি 
নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীব সহিত বাস করিতে থাকেন। শঙ্তুবাবু 
এ কথা জানিতে পারিয়া সন্কীর্ণ নহবত ঘরে তাহার থাকিবার কষ্ট 
হইতেছে অনুমান করিয়া দক্ষিণেশ্বর-মন্দরের সন্গিকটে কিছু জমি ২৫০২ 
টাকা প্রদানপূর্বক মৌরুমী কবিয়া লন এবং তছপরি একখানি স্থপরিসর 
চালাঘর বীধিয়া দ্দিবাব সঙ্কল্প করেন। তখন কাঞ্জেন-উপাধিপ্রাপ্ত 
নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় 
ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ 
শরদ্ধাসম্পন্ন হইয়] উঠিয়াছেন। কাণ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প 
শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
নেপাল-রাজসরকারের শালকাঠের কারবারের ভার তখন তাহার হস্তে 
হস্ত থাকায়, উহা! দেওয়া তীহাব পক্ষে বিশেষ 
8 বায়সাধ্য ছিল না। গৃহনির্মাথ আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত 
কাপ্ডেনের এ বিষষে বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুভ গ্রামস্থ তাহার 
৬৯৯ বাস কাঠের গদি হইতে তিনথানি শালের চকোর 
পাঠাইয়া দিলেন। কিন্থ রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ 
প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভামিয়া গেল। হৃদয় 
উহাতে অসন্থষ্ট হইয়] শ্রীপ্ীমাকে “ভাগ্যহীনা” বপিয়া নির্দেশ করিয়া- 
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ছিলেন। সে যাহ! হউক, কাঠ ভাসিয়1 যাইবার কথা শ্নিয়৷ কাণ্চেন 
আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এব. গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। অতঃপর শ্রশ্রীমাতাঠাকুরানী উক্ত গৃহে প্রায় বৎসরকাল 
বাস করিয়াছিলেন। গৃহকর্মে সাহায্য করিবে এবং সর্দা শ্রিশ্রীমার সঙ্গে 
থাকিবে বলিয়া একটি রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা 
এই গৃহে রন্ধন করিয়া! ঠাকুরের জন্ত নানাবিধ খাদ্য, প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে লইয়] যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া 
আসিতেন। তীহাঁর সন্তোষ ও শতত্বাবধানের জন্য ঠাকুবগ দ্িবাভাগে 
কখন কখন এ গৃহে আগযন করিতেন এবং কিছুকাল তাহার নিকটে 
থাকিয়া পুণ++৮ মন্দিরে কিবরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল । সেদিন অপবাহে ঠাকুর শ্রীশ্রমার নিকটে 
আগমনমাত্র গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমন মুষল্ধারে বৃষ্টি আরস্ত হয় যে, 
মন্দিরে ফিরিয়া অ.প। একেবারে অসম্ভব হইয়া প্ড়িয়াছিল। এরূপে 
সে বাত্রি তিনি তথায় বাস করিতে বাধা হন এবং শ্রিশ্বিমা তীহাকে 
 ঝোল-ভাত বীধিম্বট ভোজন করাইয়াছিলেন। 
এক বৎসর এ গৃহে বাস করিবার পরে শ্রী্ীমাতাঠাকুরানী আমাশয়- 
রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শশ্তুবাধু তাহাকে আ গ্য 
করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার 
2 নিয়োগে প্রসাদ ভাক্তার 'এই সময়ে শ্রশ্রীমার 
ও জয়রামবাটীতে গমন চিকিৎস1 করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে 
শ্ীহ্নিমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন । 
সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছল। 
.. কিন্ত তথায় যাইবার অল্পকাল পরে পুনরায় তিনি এ রোগে শয্যাশায়িনী 
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হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহার শরীররক্ষা। সংশয়ের 
বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পৃজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্্ 
তখন মানবলীলা-সংবরণ করিয়াছেন ; স্থতরাং তাহার জননী এবং 
ভ্রাতৃবর্গ ই তাহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর 
এ সময়ে তাহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়! হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 
“তাই তো রে হৃদে, ও (ত্রীশ্রীমা ) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্তজন্মের 

কিছুই করা হবে ন1!” 
রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রশ্রীমার প্রাণে 
দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদ্দিত হইল এবং জননী ও ভ্রাতগণ 
জানিতে পারিলে এঁ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে 


১85৬৪ পারেন ভাবিয়! তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া 
ও উ্ধপ্রাপ্তি গ্রাম্াদেবী ৬সিংহবাহিনীর মাড়ে ( মন্দিরে ) যাইয়। 


এ উদ্দেশ্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়৷ রহিলেন। 
কয়েক ঘণ্টাকাল এঁরূপে থাকিবার পরেই ৬দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 
আরোগ্যের জন্য ওঁষধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। 

৬দেবীর আদেশে উক্ত ওঁষধ-সেবনমাত্রেই তাহার রোগের শাস্তি 
হইল এবং ক্রমে তাহার শরীর পূর্বের ন্যায় সবল হইয়া! উঠিল। 
্ীপ্রমার হত্যা -প্রদ্ণানপূর্বক উষধপ্রাপ্তির কাল, হইতে এ দেবী বিশেষ 
জাগ্রতা বলিয় চতুষ্পার্থের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

প্রায় চারি বসরকাল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার এরূপে সেবা করিবার 
পরে শল্ভৃবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাহাকে 
একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, 
“শুর প্রদীপে তৈল নাই!” ঠাকুরের কথাই সত্য হইল-_বহুমূত্ররোগে 
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বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শন্তু শরীররক্ষা করিলেন। শল্ভুবাবু পরম 
উদ্দার ও তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিপেন। পীড়িতাবস্থাতে 
তাহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় 
নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি হৃদয়কে 
হষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, “মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, 
আমি পুটলি-পাটলা বেধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!” শল্তুবাবুর সহিত 
পরিচয় হুইবার বন্ুপূর্বে ঠাকুর যোগারূঢ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, 
শীপ্রীজগস্বা শল্তুকেই তাহার দ্বিতীয় রসদর্দাররূপে মনোনীত করিয়াছেন 
এবং দেখিবামান্র তাহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়! চিনিয়! লইয়াছিলেন। 

পীঙ্ডিতা হইয়া ঞ্গীপ্রীম। তাঠাকুরানী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস 
পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। মন 

১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রাদেবী 
০৬ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রীরামকঞ্চদেবের 
শেষাবস্থা! ও মৃত্যু জন্মতিথিদিবসে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল । উহার 
কিছুকাল পূর্ব হইতে জরার আক্রমণে তাহার ইন্দ্রিয় 

ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যসংবাদ 
আমর! হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ ।পপিবদ্ধ করিতে ৯ 

এ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য 
অবসর লইয়া বাটা যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে একটি অনির্দেশ্ঠ 
আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া! তাহার 
কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি 
বলিলেন, তবে যাইয়! কাজ নাই। উহার পরে তিন দি নিবিষ্বে 
কাটিয়া! গেল। 


মৃত্যুকালে শস্তুবাবুর 
নির্ভীক আচরণ 
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ঠাকুর প্রত্যহ তাহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া! তাহার 
সেবা ন্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হ্দয়ও এদূপ করিতেন এবং 
“কালীর মা" নায়ী চাকরানী দ্রিবাভাগে প্রায় সবদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। 
হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় 
হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণ1 হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে 
মারিয়] ফেলিয়াছে এবং ঠাকুবকে ও তাহার পত্তীকে মাবিয়া! ফেপিবার 
জন্য চেষ্টা করিতেছে । সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া 
দিতেন, বলিতেন--হৃছুব কথা কখন শুনিবি না1” জরাজীর্ণ হইয়া 
বৃদ্ধিত্রংশের পরিচয় অন্ত নানা বিষয়েও পা এয়া যাইত। যথা দক্ষিণেশ্বর 
বাগানের সন্গিকটেই আলমবাজারের পাটের কল।* মধ্যান্ছে এ কলের 
কর্মচাবীদিগকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দে ৪ম] হয় এবং অর্থঘণ্টা কাল বাদে 
বাণী বাজাইয়া পুনরায় কাজে পাগাইয়! দেওয়া হয়। কলের বাশীর 
আয়াজকে বুদ্ধ ৬ইবকুগেব শঙ্ঘধ্বনি বশিয়া স্থিব কবিযাছিলেন এবং 
যতক্ষণ না এপ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বপিতেন না। 
এ শ্ষিষে অনভ্রোধ করিলে বপিতেন-এখন কি খাব গো, এখন ৪ 
শ্রী্লক্ষীনারাঘণের ভোগ হয় নাই, নৈক্ুগে শঙ্ঘ বাজে নাই, এখন 
কি খাইতে আছে?” কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাশী 
বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুশকিল হইত, 
হৃদয় এবং ঠাকুরকে এদিন নানা উপাষ উদ্ভাবন করিয়] বৃদ্ধাকে আহার 
করাইতে হইত । 

সে যাহা! হউক চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অস্থৃস্থতার কোন 
চিহ্ন দেখ! গেল না। সন্ধার পরে ঠাকুর তাহার নিকট গমনপূর্বক 
তাহার পূর্বজীবনের নানা কথার উখ্বাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন 
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আনন্দে পূর্ণ করিলেন। বাজি ছুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাহাকে শয়ন 
করাইয়! নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। 

পরদিন প্রভাত হইয়! ক্রমে আটটা বাজিয়! গেল। বৃদ্ধা তথাপি 
ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন নাঁ। “কালীর মা” নহবতের 
উপরের ঘরের দ্বাবে যাইয়া! অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্ত বৃদ্ধার সাড়া 
পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তীহার গলা হইতে 
কেমন একট] বিরত রব উদ্থিত হইতেছে! তখন ভীত হইয়া সে ঠাকুর 
ও হৃদয়কে এ বিষয় নিবেদন করিপ। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে 
দ্বারের অর্গল খুলিয়া! দেখিল, বুদ্ধ! সংজ্ঞারহিত হুইয়। পড়িয়! রহিয়াছেন। 
তখন কবিরা” ওষধ আনিয়া হৃদয় তাহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে 
লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্ু বিন্ক করিয়। চৃপ্ধ ও গঙ্গাজল তাহাকে পান 
করাইতে লাগিল। তিন দিন এভাবে থাকিবার পরে বুদ্ধার অন্তিমকাঁল 
উপস্থিত দেখিয়া] উহাকে অন্থর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও 
তুলসী লইয়া তাহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী 
ঠাকুরকে করিতে নাই বলিয়! ঠাকুরের ভ্রাতুদ্পুত্র রামলাল তাহার নিয়োগে 
বদ্ধার দেহের সৎকার করিলেন । অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইল, ঠাকুরের 
নির্দেশে রামলালই বুষোতৎ্সর্গ করিয়া ঠাকুরেশ জননীর অ" ক্রয় 
যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্নয।নগ্রহণের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়া অশোচগ্রহণার্দি কোন কার্য করেন নাই। জননীর 
পুকত্রাচত কোন কার্য করিলাম ন! ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়! জল তুলিবামাত্র ভাবাঁবেশ 
উপস্থিত হইয়া! তাহার অর্গুলিসকল অসাড় অসংলগ্ন হইয়া! সমস্ত জল 
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হস্ত হইতে পক্ঠিয়! গিয়াছিল। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি 

এ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই এবং দুঃখিত অস্তরে 
১৬০৬ হইলে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য 
1কুরের ভর্গণ কম্সিতে 
যাইয়া ততবার নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে 
অপারগ হওয়া” শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ণ অবস্থা হইলে, অথব! 
মিরার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে শ্বভাবতঃ কর্ণ এককালে 
উঠিয়া যাইজে এঁদপ হইয়! থাকে 3 শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিতে 
পারিলে, তখন এরপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না। 

ঠাকুরের ম্বাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীজগদগ্থার ইচ্ছায় তাহার 

জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের 
চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খুষ্টাবের মার্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে 
ভারতবর্ধীন্ব ব্রাহ্গঘমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার 

বাসন! উদ্দিত হইয়াছিল। যোগারূঢ ঠাকুর উহাতে 
ঠাকুরের কেপববারুকে শ্রীপ্রীমাতার ইঙ্লিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব 
দেখিতে গন 

তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরিয়া 
নামক স্থানে, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্তে 
সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া 
এঁ উদ্ভানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাহারা 
কাগ্তেন ধিক্ষদাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন 
এবং 'অপক্বাে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় এ স্থানে পৌছিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সেদিন একখানি লালপেড়ে কাপড় 
মাত্র ছিল এবং উহার কৌচার খু'টটি তাহার বাম স্বদ্ধোপরি লদ্িত 
হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল। 
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গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশ অন্ুচরবর্গের 
সহিত উদ্চানমধ্যস্থ পুফরিণীর বাধ! ঘাটে বসিয়! আছেল। অগ্রসর হইয়া 
তিনি তাহাকে নিবেদন করিলেন, “আমার মাতুল 
হরিকথ। ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভআর্জলবাসেন এবং 
উহ! শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তীহার সমাধি 
হইয়া! থাকে ; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণান্ুকীর্তন 
শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাহাকে 
এখানে লইয়া! আমিব।” শ্রীযুক্ত কেশব সন্মতিপ্রকাশ করিলে হৃদয় গাড়ী 
হইতে ঠাকুরকে নামাইয়! সঙ্গে লইয়। তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব 
প্রভৃতি সকল দাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, 
তাহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্কি মাত্্। 

ঠাকুন্ন কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “বাবু, তোমরা 
নাকি ঈশ্বরকে দর্শ। করিয়া থাক। এ দর্শন কিরূপ, তাহা! জানিতে 
বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।” এরূপে সংগ্রসঙ্গ 
আরন্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি 
বলিয়াছিলেন তাহা! বলিতে পাবি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে “কে 
জানে কালী কেমন-__ষড় দর্শনে না পায় দরশন”-ূপ রামপ্রঙ্গাদী; -"শীতটি 
গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হ্বয়র শকট 
শ্রবণ করিয়াছি । ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশৰ শ্রন্ভৃততি সকলে 
উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়! মনে করেন নাই) ভাবিয়াছিলেন 
উহা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রস্থত। সেযাহা হউক, ঠাকুরের 
বাহচৈতন্ত আনয়নের জন্য হৃদয় তাহার কর্ণে এখন প্রণব ভ্নাইতে 
লাগিলেন এবং উহা। শুনি. শুনিতে তীহার মুখমগ্ডল মধুব হ্থাস্তে উজ্জ্বল 


৩৯৭৯ 
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হুইয়া উঠিল। এরূপে অর্ধবাহ্াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর 
আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টাস্তসহায়ে 
চি এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ 
হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়! বসিয়া! রহিলেন। 
্নানাহারের সময় অতীত হইয়। ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত 
হুইতে বসিয়াছে, মে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাহাদিগের 
এ প্রকার ভাব দেখিয়| বলিয়াছিলেন, “গরুর পালে অন্য কোন পশ্ত 
আমিলে তাহারা তাহাকে গুতাইতে যায়, কিন্ত গরু আসিলে গা 
চাটাচাটি করে__-আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে ।” অনন্তব কেশবকে 
সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “তোমার ল্যাজ খসিয়াছে 1” 
শ্রীযুক্ত কেশবের অন্লচরবর্গ এ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া 
যেন অসন্ধষ্ট হইয়াছে দ্বেখিয়া, ঠাকুর তখন এ কথার অর্থ বুঝাইয়া 
সকলকে মোহিত করিলেন । বলিলেন, “দেখ, ব্যাঙ্গাচির যতদিন ল্যাজ 
থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পাবে না; কিন্তু ল্যাজ 
যখন খসিয়া৷ পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ভ্যাঙ্গাতেও বিচরণ 
করিতে পারে--সেইব্প মানুষের যতদিন অবিদ্ারূপ ল্যাজ থাকে, 
ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; এ ল্যাজ খসিয়! 
পড়িলে, সংসার এবং সচ্চি্ধানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে 
পারে। কেশব, তোমার মন এখন এরূপ হইয়াছে; উহ সংসারেও 
থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!” এরূপে নানা 
প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 
আসিলেন ! 
ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুক্ত কেশবের মন তাহার প্রতি 
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এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্য 
দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিবে আগমন 
করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাহার কলিকাতার 
ঠাকুর ও কেশবেব 

ঘনিষ্ঠ সন্বস্ক কমল কুটার' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাহার 
দ্রিব্যসঙ্গলাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচন! 
করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সন্দ্ধ ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ 
করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দ্দিন দেখিতে না পাইলে 
উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন ; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইতেন, অথব' শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন 
করিতেন। ভিন্ন ত্রাঙ্গঘমাণ্জব উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের 
নিকট আগমন কবিয়া অথবা ঠ!কুরকে লইয়া যাইয়! তাহার সহিত 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুক্ত কেশব এঁ উৎসবের অঙ্গ 
মধ্যে পরিগণিত কণতেন। এবূপে অনেক বার তিনি এ সময়ে জাহাজে 
করিয়া! কীতন করিতে করিতে সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 
ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়। লইয়া তাহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে 

শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুক্ত কেশব শাত্সীন প্রথা স্মরণ ' রয় 
কখন রিক্তহন্তে আসিতে না, ফলমূল!দি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের 
সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিখর ন্যায় 
1১ তাহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়! বাক্যালাপে প্রবৃত্ত 
হইতেন। ঠাকুর বহম্ত করিয়! তাহাকে একসময়ে 
বলিয়াছিলেন, “কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, জ'শাকে 
. কিছু বল ?” শ্রীযুক্ত কেশব তাহাতে বিনীতিভ*বে উত্তর করিয়াছিলেন, 
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“মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব। আপনি 
বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের ছুই চাবিটি কথা লোককে 
বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।” 
ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রন্মের 

অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্ষশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে 

হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্ষশক্তি সবদা অভেদভাবে 
৬৯ অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের এ কথা অঙ্গীকার 
ভাগবত, ত্ক্ত, ভ্নবান করিয়াছিলেন । অনন্তর ঠাকুর তাহাকে বলেন যে, 
--তিনে এক, একে 
তিন বুঝান ত্রদ্দ ও ত্রচ্ষশক্তির সম্বদ্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও 

ভগবান-রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত-_ 
ভাগবত, ভক্ত, ভগবান-_-তিনে এক, একে তিন। কেশব তাহাব এ 
কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার কবিয়া লইলেন। অতঃপব ঠাকুর তাহাকে 
বলিলেন, «গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন-_-তোমাকে এখন 
একথ। বুঝাইয়া দিতেছি।” কেশব তাহাতে কি চিস্তা করিয়া বলিতে 
পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, “মহাশয়, পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্তমান 
প্রসঙ্গ এখন আর উতথ্থাপনে প্রয়োজন নাই ।” ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, 
"বেশ বেশ, এখন এ পর্ধন্ত থাক।” এরূপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত 
কেশবের মন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি 
করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার-রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়। 
সাধনায় নিথগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে 
তাহার ধর্মমত দিন ধিন পরিবতিত হওয়ায় একথা বিশেষরূপে 
হদয়ঙম হয়। 
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আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হুইতে উখিত হুইয়! ঈশ্বরকে 
নিজ সর্বন্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত 
হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার 
সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া এপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ 
বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মঘমাজে বিশেধান্দোলন উপস্থিত হইয়া 
উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুক্ত কেশবের্‌ বিরুদ্ধপক্ষীয়ের। 
আপনাদ্দিগকে পৃথক করিয়া! “সাধারণ ব্রাহ্মপমাজ” নাম দিয়া অন্য এক 
নৃতন সমাজের হ্ষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়। সামান্ত 
বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের এবপ বিরোধশ্রবণে 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৯ মা 
কুচবিহার বিবাহ_ী মর্নাহত -ইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগা বয়স 
কালে আঘাত পাইয়া সম্বন্ধীয় ব্রাহ্গদমাজের নিয়ম শ্তনিয়া তিনি 
টা ১0 বলিয়াছিলেন, “জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন 
এ বিবাহ সম্বন্ধে নপপার। উহাদ্দিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা! 
০৪৪ চলে না; কেশব কেন এরূপ করিতে গিয়াছিল !” 
কুচবিহার-বিবাহের কথ তুলিয়া! ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুক্ত 
কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, 
“কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব স"' রী, 
নিজ পুত্রকন্তাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী 
ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া! এরূপ' করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশৰ 
উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরস্থ পিতার কর্তব্পালন 
করিয়াছে ।” ঠাকুর এরূপে সংসারধর্মের দিক দিয় দেখিয়া কেশবকৃত 
এঁ ঘটন! নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সেযাহা হউক, 
। কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব ষে 
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আপনাতে আপনি ভূবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। 
পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাঞ্ধ 
হুইয়! এবং তাহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিস্তু তাহাকে সম্যক 
বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ, দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি 
ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমৃতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন__ 
ঠীকুরের ভাব কেশব 
সম্পূর্ণরূপে ধরিতে . নিজ বাটাতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, 
পারেন নাই_ঠাকুরের ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণচিস্তা 
টা মং করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়। 
আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে এ সকল 
স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়! তাহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা 
না করে-__আবার যেখানে বসিয়। ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে 
লইয়৷ যাইয়া! তাহার শ্রপাদপদ্মে পুম্পাঞ্লি অর্পণ করিয়াছিলেন ।* 
দৃক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক “জয় বিধানের জয়” বলিয়া! ঠাকুরকে প্রণাম 
করিতে আমাদিগের অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে। 
সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের “সব ধর্ম 
সত্য-_যত মত, তত পথ'বূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির 
সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং 
সস রে অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক “নববিধান' আখ্যা দিয়া 
এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 


ঠাকুরের সহিত পরিচিত হুইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে 


« জীযুক্ত বিজয়কুঞ্চ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা গুনিয়াছি 
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হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমতসন্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে 
এরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন । 

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া! -ারতের প্রাচীন 
্রন্ষবিদ্যা ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্তন 
সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী বাক্তি প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্তের শিক্ষা! ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামপ্তশ্ত আনয়নের জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রধুক্ত রামমোহন বায়, মহ দেবেন্দ্রনাথ, ত্রদ্জানন্দ 
ভারতের জাতীয় সমগ্ভী কেশব প্রতি মনীষীগণ বঙ্গদেশে যেমন এ চেষ্টায় 
ঠাকুরই সমাধান জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্তত্রও সেইব্নপ 
করিয়াছেন অনেক মহাম্মার এপ করিবার কথা শ্রতিগেচর 
হয়। কিন্ধ ঠাকুরের াবিভাবের পূর্বে তাহাদিগের কেহই এবিষয়ে 
সম্পূণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই । ঠাকুর শিজ জীবনে 
ভারতের ধর্মমতসমূহের শাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের 
প্রত্যেকে সাফলা লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভারতের ধর্ম ভারতের 
অবনতির কাবণ নহে , উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হুইবে। 
দেখাইলেন যে, এ ধর্মের উপর ভিন্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, 
নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়] প্রাচীন জালে 
ভারতকে গোৌরবসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও এঁ ধর্মের নই 
জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহ্থাকে সবতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা 
সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, 
নতুবা নহে। এ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা 
ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ জীবনাদশে দেখাইয়া যাইলেন, পরে পাশ্চাত্তাভাবে 
ভাবিত নিজ শিষ্যুবর্গের_£বি শেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর এ উদাবু 
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ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্ধ কিভাবে ধর্মের 
সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তছ্িষয়ে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক ভারতের 
পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব 
ধর্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক 
বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন-_ভারতীয় 
সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের 
ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্‌ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়] রহিয়াছে এবং ভবিষ্ততে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। 
সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর 
গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খুষ্টাব্ের জান্রয়ারি মাসে কেশবের 
শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক হাদয়ঙ্গম 
কেশবেব দেহতযাথে 
ঠাকুরের আচরণ করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এ সংবাদ 
অশবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যাত্যাগ করিতে 
পারি নাই। মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ ( পক্ষাঘাতে ) 
পড়িয়া গিয়াছে । 
কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্ত 
একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায়ের 
পরিসমান্তি করিব। ঠাকুরের এ সময়ে প্রীশ্রীচৈতন্তদেবের সর্জন-মোহকর 
নগরকীর্তন দ্বেখিতে বাসন] হইয়াছিলন। শ্রীশ্ীজগদন্বা তখন তাহাকে 
নিয্নলিখিতভাবে এ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন__নিজগৃহের 
বাহিরে দাড়াইয়! ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটার দিক হইতে এ অদ্ভুত 
সংকীর্তনতরঙ্গ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়] দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান 
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ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষাস্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; 
দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেব ও প্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতগ্রভূকে 
সঙ্গে লইয়। ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া! এ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে 
আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্খস্থ সকলে তাহার 
০৯ শন প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা 
উদ্দাম তাগুবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ 
করিতেছে । এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন 
আর অন্ত নাই। এ অদ্ভুত মংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ 
ঠাকুরের স্থৃতিপটে উজ্জলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া! গিয়াছিল এবং এ দর্শনের 
কিছুকাল পবে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, 
ঠাকুর তাহাদিগের সনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে তাহীরা 
শ্রীচৈতন্তদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল। 
সে যাহা হউক এ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং 
জদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন । শেষোক্ত স্থানের কয়েক 
ক্রোশ দূরে ফুলুই-স্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের 
বসতি আছে এবং তাহার! নিত্য কীর্তনাদি করিয়া এ স্থানকে আনন্দপূর্ণ 
করে শুনিয়া ঠাকুরের এ স্তানে যাইয়! কীর্তন শুনিতে অভিল" , হয়। 
শ্ামবাজার গ্রামের পার্থেই বেলটে নামক ম। 
ঠারুরের ফু. গ্রামের প্রযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্বে 
ও অপূর্ব কীর্তনানন্দ- দেখিয়াছিলেন এবং তাহার বাটাতে পদধুলি দিবার 
ধা জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ঠাকুর তখন হৃদয়কে সঙ্গে 
্‌ লইয়! তীহার বাঁটীতে যাইয়। সাতদিন অবস্থানপূবক 
শ্যামবাজারের বৈষ্বসকন্রে কীতনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত 
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স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মল্লিক তাহার সহিত পরিচিত হুইয়! তাঁহাকে 
নিজ বাটাতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কীর্তনকালে 
তাহার অপূর্ব ভাব দেখিয়! বৈষবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং 
ক্রমে সর্বত্র এ কথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে এ 
কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে। বামজীবনপুর, রুষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি 
চতুষ্পাস্বস্থ দূর দূরাস্তর গ্রামমকলেও এঁ কথা বাষ্ট্র হইয়! পড়ে। ক্রমে এ 
সকল গ্রাম হইতে দলে দূলে সংকীর্তনদলসমূহ তাহার সহিত আনন্দ 
করিতে আগমনপুবক শ্টামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র 
কীর্তন চলিতে থাকে । ক্রমে বব উঠিয়া যায় যে, একজন ভগবদ্ক্ত 
এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হুইয়! উঠিতেছে। তখন ঠাকুরুকে 
দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া! আহার-নিদর 
ভুলিয়া উদ্গ্রীব হইয়া থাকে । এরূপে সাত দিবারাত্র শথায় আনন্দে 
বস্তা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাহার পাদম্পর্শ 
করিবার জন্ত যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্রানাহারের 
অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই! পরে হৃদয় তাহাকে লইয়] লরকাইয়া 
সিহড়ে পলাইয়া আমিলে এ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্রামবাজার 
গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক 
প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাহাদের বংশধরগণ এ ঘটনার কথা এখন ৪ 
উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি-শদ্ধা প্রদর্শন 
করেন। কুষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুক্ত রাইচর্ণ দাসের সহিত ও 
ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। উহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের 
ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ 
ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়্দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়া- 
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ছিলাম। উহার সময় নিবপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম 
হইয়াছি__ 

বরানগর-আলমবাজার-নিবাসী ঠাকুরের পবমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল 
পাল কবিরাজ মহাঁশঘ কেশব বানুব পরে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। 
তিনি আমাদিগকে বলিযাছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার 
র্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর এ ঘটনাব পরে সিহভ হইতে 
অল্পদিন মাত্র ফিরিযা আসিযাছিলে* ৷ ঠাকুর এদিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর 
নিকট ফুলুই-্যামবাজাবের ঘটনার কথ! গল্প করিয়াছিলেন । 

“যোগানন্দ স্বামীজীব বাটা দক্ষিণেশ্বব মন্দিরের অনতিদূবে ছিল। 
সেজন্য তাঁ* কথা ছাঁডিযা দিলে ঠাকুবেব চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ 
সাপ, ইংরাজী ১৮ এ খুষ্টাকব হহীনে তাহাব নিকটে আগমন করিতে 
আবস্ত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৮ সালে, ইংবজী ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে তাহাব নিক * অ'গমন কবিযাছিলেন । ১৮৮১ খুষ্টাব্দে জানয়ারি 
মাসেব প্রথম তাবিখে শ্রমতী ভগদন্া দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ 
ঘটনাব ছযমান আন্দাজ পণে জদয বুখ্িহীনতাবশতঃ মথুরবাবুর স্বল্পববস্কা 
পৌত্রীর চবণ পুজা কবে। কন্তাব পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ 
আশঙ্কা করিযা বিশেষ কষ্ট হযেন এন” হাদ্যককে ক*ন্ীীবাটীব কর্স *উতে 
চিরকালের জন্য অবসর প্রদান কবেন। 
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পুণ্তুকন্থ ঘটনাবলীর সদযনিয়পণের তালিক। 


ঠাকুরেদ জন্ম সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্ন, বুধবার, ত্রা্ষ- 
মুহূর্তে, শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ খুষ্টাবের 
১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সুর্যোদয়ের কিছু পুরে হইয়াছিল। 


সন 
১২৫৯ 


১২৬০৩ 
১২৬১ 
১২৬২ 


১৭ ৬৩৬ 


খষ্টানন 
১৮৫২--১৮৫৩ 


১৮৫৩--১৮৫৪ 
১৮৫ ৪---১৮৫ ৫ 


১০৫ ৫--৮০৮৫এ 


১৮৫ ৬৮১৮৫ ৭ 


ঘটনা 
কপিকাতার চতুষ্পাঠীতে আগমন । 
(ঠাকুরের বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইয়। 
কয়েক মাস) 
চতুষ্পাহীতে বাস, পাঠ ও পৃজাদি। 

এ " এ 
১৮ই জোট্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিবপ্রতিষ্টা , 
ঠাকুর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে ও 
হৃদয় সাহায্যকারীর পদে নিযুক্ত ১ বিষু- 
বিগ্রহ ভগ্র হওয়া, ঠাকুরের বিষ্ুঘরের 
পূজকের পদগ্রহণ ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে 
আগস্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমিদারি 
কেনা, কেনারাম ভটের নিকট ঠাকুরের 
দীক্ষাগ্রহণ ; ঠাকুরের ৬কালীপৃজকের 
ও রামকুমারের বিষুপূজকের পদগ্রহণ। 
হৃদয়ের বিষুপুজকের পদগ্রহণ ; রাম- 
কুমারের মৃত্যু , ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ 
হওয়া ও গার্রদাহ ১ ঠাকুরের প্রথমবার 
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দেবোন্ত্তভাব ও দর্শন 5 ভূকৈলাসের 
বৈদ্যের ধধসেবন। 
ঠাকুরের রাগান্তগ1 পূজা! দেখিয়! মথুরের 
আশ্চর্য হওয়া; ঠাকুরের রাণী বাসমণিকে 
দণ্ুদান; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত 
হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ । 
আশ্বিন বা কাতিকে ঠাকুরের কামার- 
পুকুর গমন 7 চগ নামান। 
বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ 
ঠাকুবের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী গমন, 
পরে কলিকাতায় 'প্রত্যাগমন ; মথুরের 
শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন) 
ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্ত্ততা ও 
কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা) ১৮৬১, 
১৮ই ফেব্রুয়াবি তারিখে রাণী রামমণির 
দ্বেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন 
মৃত্যু, ঠাকুরেব জননীর বুড়ে' শিবের 
নিকটে হত্য। দেওয়া; ব্রাহ্মণীর ২ গমন 
ও ঠাকুরের তন্ত্রপাধন আবম্ত। 
ঠাকুরের তন্ত্রমাধন সম্পূর্ণ হওয়া। 
পদ্মলোচন পর্তিতের সহিত দেখা; 
মখুরের অন্নমের-অনুষ্ঠান; গাকুরের 
জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন 3 
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জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসলা 
ও মধুরভাব-সাধন। 

তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরেপ সক্াস 
গ্রহণ । 

হলধারীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ও 
অক্ষয়ের পূজকের পাদগ্রহণ , শ্রিমৎ 
তোতাপুবীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া 
যাওয়া । 

ঠাকুরের ছয়মান কাল অদ্বৈত ভূমিতে 
অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া ; শ্রীমতী জগদন্থা 
দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে 
ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুলমান- 
ধর্মসাধন। 

ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের 
কামারপুকুরে গমন $ শ্রীপ্ীমার কামার- 
পুকুরে আগমন ; অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘ মাসে 
তীর্ঘযাত্রা । 

জৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে 
প্রত্যাগমন ; হৃদয়ের প্রথমা আ্্রীর 
মৃত্যু এবং দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয়বার 
বিবাহ । 

অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃতু । 
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ঠাকুরের মথুরের বাটানে ও গুরুগৃহে 
গমন; কলুটোলায় ্রপ্রীচৈতন্তদেবের 
আসনগ্রহণ ) পরে কালনা, নবদ্বীপ ও 
ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন । 

জুলাই মাসের ১৩ই তারিখে (১ল। 
শ্রাবণ ) মথুরের মৃত্যু; ফাঁন্তন মাসে 
রাত্রি টার সময় শ্রীশ্রামার দক্ষিণেশ্বরে 
প্রথম আগমন । 

ক্রিমার দক্ষিণেশ্ববে বাস। 

জ্যৈ*্গ মাসে ঠাকুরের ৬সোড়শী-পূজা ; 
শ্প্নীমার গৌরী পগ্ডিতকে দর্শন ও 
আন্দাজ আশ্বিনে (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর ) 
কাম।রপুকুরে প্রত্যাগমন ; অগ্রহায়ণে 
রামেশ্বরের মৃত্যু । 

(আন্দাজ ১৮৭৫ এপ্রিল) শ্রীশ্রমার 
দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা) শঙ্কু 
মল্লিকের ঘর ক্রয় দেওয়া, শনকে 
৬অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ; ঠাকুরের 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা । 
(আন্দাজ ১৮৭৫ নবেম্বর) পীড়িতা হইয়া! 
প্রীপ্ীমার পিত্রীলয়ে গমন; ঠাকুরের 
জননীর মৃত্যু । 

কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ | 
৪১৩ 


১২৮৪ 


১৭২৮৫ 


১২৮৭ 


৯২২৮৮ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


১৮১৭---১৮৭৮ 


১৮৭৮ সী ১৮৭ন 


১৮৮০৮৮৬১৮৮১ 


১৮৮ ১7৮ ১৮৮খ 


কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
(আন্দাজ ১৮৭৭ নবেম্বর) শ্রীশ্রীমার 
দক্ষিণেশ্বরে আগমন । 

ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন- 
আরস্ত। 

শ্রশ্রীমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও 
হদয়ের কটু কথায় পুনরায় এ দ্িবসেই 
চলিয়া যাওয়া ; শ্রীমতী জগদস্বা দাসীর 
মৃত্যু 

হ্বদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে 
অন্তত্র গমন; ্রবিবেকানন্দ স্বামীর 
ঠাকুরের নিকট আগমন । 


৪১৪ 


